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আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন | 


e-mail: optifmcybertron@gmail.com; 
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সূচীপত্র 

আহরণ 

আঁচ'র favfq 0 ২৬৫ 

উৎস মানুয-এর দশ বছর 2 ২৬৭ 

বাংলার যুক্তিবাদ উৎস ও পরম্পরা! С ২৬৯ 
যুক্তিবাদার চোখে ভারতীয় যোগসাধনা O ২৭৩ 
সংস্কৃতি [পর্যায় 2111246 
আয়োডাইজড সল্ট অথবা... ২৭৯ 
বুহুনিস্ত-নেচার-হোমিওপ্যাথি ২৮৭ 
শ্রমিক-স্বাস্থ্য-আন্দোলন ГІ ২৯১ 

দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধ C] ২৯৭ 
হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু O ৩০১ 
সাক্ষাৎকার 

অস্ত তৈরিই পরমাণু শক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য ГІ ৩০৫ 
বুদ্ধ, বানাবার Я%-44/4 O ৩০৭ 

রিপোর্ট 

বালিয়াপালে সাইকেল মিছিল 0 өз» 

বিষপাথর পরীক্ষা ও প্রশাসনের ভূমিকা ГІ ৩১০ 
syi g ৩১৩ 

চিঠিপত্র C] ৩১৫ 

প্রশ্নোত্তর O ৩১৭ 

সংগঠন সংবাদ [] ৩১৯ 


উৎস মানুষ 
বিডি ৪৯৪, AD লেক; কলকাতা! ৭০০ ০৬৪ 


আহরণ 


আচার-বিচার 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হেমন্তবালা দেবী ছিলেন রক্ষণশীল ঘরের 541 পারিবারিক ও অন্যান্য অশান্তিতে কাতর 
হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান ও উপন্যাসের আশ্রয় নেন বিক্ষুদ্ধ মনকে শান্ত করার 
জন্যে। অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি চিঠি পাঠান 1 ক্রমেই পত্র 
ব্যবহার ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক নান! বিষয় woe শুরু করে। “আচার-বিচার' নাম দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের জীবন্দশাতেই তার অনেকগুলি চিঠি বই হিসেবে বার করার কথা! হয়। রবীন্দ্রনাথ 
সেগুলি সম্পাদনাও করে দিয়েছিলেন 1 শেষপর্যস্ত বই বেরোয় নি, তবে 4414725 পত্রধারা 
নামে ছাপা হয়েছিল। авн কর জানিয়েছেন, ‘প্রবাসীর “পত্রধারা'' সংগ্রহ করে বই 
ছাপাবার চেষ্টাও হয়েছিল কবি বেঁচে থাকতে | কিন্তু বিরুদ্ধ অনেক কথা সাধারণের মধ্যে 
তিক্ততার zE করতে পারে ব'লে সে চেষ্টা তখন স্থগিত রাখা হয়।' হেমস্তবালা দেবীকে লেখা 
চিঠিগুলি পরে “চিঠিপত্র', নবম খণ্ডে [ বিশ্বভারতী ১৯৬৪ ] সংকলিত হয়েছে৷ নিচের চিঠিগুলি 
তার কয়েকটি xta | 3.3. 
[দাজ্জিলিং ] ২৬ অক্টোবর ১৯৩১ 
কল্যাণীয়ান্থ 
মাঝে মাঝে আমি তোমাকে আঘাত fez, অবশেষে অন্ুতাঁপও হয়! কিন্ত 
আমার উপায় নেই। আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পূজার সঙ্গে সর্বমানবের 
এমন বিচ্ছেদ, তার প্রতি এত Әә যে সে আমি সইতে পারিনে । আচার 
বিচারের যুঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কি জোরে চেপে ধরেছে তা একখান! 
পাঁজি পড়লেই বোঝ! যায়। অথচ এই পাঁজি তার fre faa শুপাকার বোঝাই 
নিয়ে ঘরে ঘরে ফিরে বেড়াচ্চে-_-আমার তো লজ্জা বোধ হয়। অগ্লদিন আগে 
আমার্দের আশ্রমের কাছে একটি বিবাহ দেঁখেছি-_-তার স্ত্রীআচার বারো আনা 
বিশুদ্ধ বর্ধররতা । এই আচারের বর্ধরতায় সমস্ত দেশে আমাদের TINS 
অবমানিত করচে। বিধাতার 54 বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের 
স্বরচিত চোখে ঠুলি দেওয়া! অন্ধতাকে আমর! ধর্শের নামে পূজা করি। এইখানে 
আমাদের 95194 হতেই হবে 1 মানুষের দুঃখ আজ জগগ্ধ্যাগী-_-তার মাঝখানে 
আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতার বিপুল আয়োজন আমাকে লজ্জিত ও দুঃখিত 
করে। সে কথা তোমার কাছে লুকোতে পারিনে । তুমি মনে করতে পার এটা 
আমার মজ্জাগত বৈদেশিকতা, তা যদি সত্য হয় তাহলে স্বাদেশিকত! অশ্রদ্দেয় 1 
সম্প্রতি এখানে জগজ্জননীর নামে জীবরক্তের ন্রোত বয়ে গেছে আর তাই নিয়ে 
যে উন্মত্ততা সে 541004 উন্ম্ততা-_অথচ সেও wf এবং মেয়েরাও এই রক্ত 
নিয়ে ছেলের কপালে ফোট! দিয়ে দেয়, মনে*করে মাএর আশীর্বাদ পেলে । 
ইতি ৯ কাঁত্তিক ১৩৩৮ 
দাদা 
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নিরন্তর অপরাধভীরুতা তোমাকে ভূতের মতো! পেয়ে বসেচে-_মান্ষের 
কাছে অপরাধ, দেবতার কাছে অপরাধ, গ্রহ উপগ্রহের কাছে অপরাধ | 
প্রায়ই এই অপরাধকল্পনাট! অনুষ্ঠানের ক্রটি নিয়ে । নিজের চারদিকে 
এই বিভীষিকা! কেন তুষি P করে তুলেচ? এতে মাস্থষকে শক্তি দেয় 
না, AAS করে রাখে 1 সামান্য আচারে ব্যবহারে দেবতা কেবলি 
আমাদের ছল ধরবার জন্যেই বসে আছেন-_তীর С. І. Da দল দিনরাত 
আনাচে কানাচে ঘুরে পদে পদে আমাদের চলাফের! নোট করে রাখছে 
এ যদি সত্য হয় তবে এমন দেবতার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহই শ্রেয় । আর 
যাই হোক আমার সম্বন্ধে তুমি কোনো অপরাধ কল্পনা কোরো T | 
আমি সি, আই, fom চরওয়াঁলার দেবতা নই আমি কবি। আমি 
ভুলচুকের উপর দিয়েও মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি যখন ভয় 
করো যে আমি বুঝি বা রাগ করচি, ক্ষমা করচিনে-_-তখন বুঝতে পারি 
এই রকমের ঘর-গড় ভয়ের চর্চায় আমাদের দেশ অভ্যন্ত-_-তাতে দুঃখ 
বোধ করি। 

বেশি লেখবার মতো শরীর নয় তবু না লিখে পারলুম না৷ 


ইতি ১৩ কাত্তিক ১৩৩৮ 


сап 


১ নভেম্বর ১৯৩১ 


দ্াঙ্জিলিং 


ৰ্ল্যাণীয়ান্থ 

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কথাটা এই যে, লক্ষ যোজন দূরে কোন গ্রহ 
উপগ্রহ কোথাও বিশেষভাবে পরম্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আছে 
বলেই সকাল বেলা উঠেই তোমার হাচি আরম্ভ হোলো, দুধ জাল দিতে 
গিয়ে সেটা গেল পুড়ে, চোখের ভান পাতা কাপতে 5% করল, বুঝতে 
পারলে আজ বাজার করতে পাঠালে বাজারদর যাবে চড়ে, কেননা 919 
দৃষ্টি দিচ্চে তোমার বাজারের স্থানে, ওদিকে তোমার গ্রাম সম্পর্কে 
মাসতুতো বোনের ভাস্থরপোকে তোমার 049044 অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ 
করতে ভুলে গেছ WA আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কেননা শনি ছিল 
তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দের উপরে চেপে-__-এসব কথ! তোমার মন থেকে 
সরিয়ে দাও । কেন মনকে দুর্বল করো? সংসারে ছোটো বড়ো 
অনেক অমঙ্গল আছে-_বুদ্ধি নিয়ে Tes নিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করতেই 


২৬৬ 


হয়, কখনো হারি কখনো জিতি সংসারের এই নিয়ম । বিশেষ কারণে 
যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে 
যায়__কেতু নামক পদ্দার্থের উপর এর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে 
করাঘাত করার মতো এত বড়ো দুর্বলতা আর কী হতে পারে! অথচ 
এ দিকে সামান্য বাহ ব্যাপার সম্বন্ধে দেবতার. কাছে অপরাধ হচ্চে বলে 
মনকে ATH পদে পীড়িত করতে থাকো 1 গ্রহই যদি অপরাধ ঘটায় তবে 
দেবতার সঙ্গে অপদ্েবতার লড়াই হোক্‌ না কেন, মাঝের থেকে মানুষ 
কেন পায় শান্তি? ufi বলো পুরুষকারের জোরে গ্রহফল খণ্ডন হয় 
তাহলে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো! পুরুষকার পুরো 
পরিমাণে জোর পেতে পারে | বিমাঁনচারী অনধিগম্য শত্রুর বিভীষিকার 
ছায়ায় মনকে পদে পদে আচ্ছন্ন করে কেউ কি কখনো জীবনধাত্রায় 
জয়লাভ করতে পারে? দেশে চারদিকে তোমার "tup আছে 
ম্যালেরিয়া, gés, গৌড়ামি, fear, পরম্পর 94 কলহ নিন্দুকতা 
4254 আত্মাতিমান, আরো! কত কি-_এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের 
যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধির দ্বার! স্থবিবেচনার দ্বারা চারিত্রবলের দ্বার--এর 
উপরে পঞ্জিকাবিহারী «арэ আর বাড়াও কেন? যে দেশের হাড়ে 
মজ্জায় নানা আকারে তয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েচে,__ 
এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি গৌছয় না, সে দেশকে 
বাঁচাবে কে? আমাদের দেশে গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভলগ্নে 
তো! সকলেরই বিবাহ হয়-_লগ্ন যে পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার 
হাজার প্রমাণ চারদিকেই--কিস্ত уре জোর কমে না। তর্ক করব'র 
সময় বলে লগ্নফলের উত্তর স্ত্রীপুরুষের ভাগ্যফল আছে | শুধু ey 
কেন, ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি, ভাঁবী সন্তান সকলেরই ভাগ্যফল পরস্পর 
বিজড়িত। তাই afè হয় পাড়াপ্রতিবেশী৷ এবং দেশ বিদেশের লোককে 
বাদ দেওয়া চলবে না। যে ইংরেজের ছেলে বীর ভ্রম করে শিকার 
করতে গিয়ে বাঙালীর ছেলেকে মেরেছে শুধু সেই নিহত ও হস্তারকের 
ভাগ্যফল গণনা করলে তো! হবে না, ধরে নিতে হবে যে, সমস্ত ইংরেজ 
জাতি ও বাঙালী জাতির ভাগ্যকলে এবং যেদিন প্রথম বন্দুক 200 
হয়েছিল সেইদ্দিনকার নক্ষত্রগুলি পরম্পরের প্রতি যা ভঙ্গী করেছিল 
তারি গুণে ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছিল 1 তা ছাড়! ভৃগ্মুনি সব নক্ষত্র ও 
সব গ্রহ তার হিসাবের মধ্যে আনেন নি-_-সম্ভবও নয় জানাও ছিল না | 
তারা কি বেকার বসে আছে? 9901 әле vf? হিন্দুসন্তানের 
ভাগ্যকে এড়িয়ে গেল কী করে? আর কেন? এসব জঞ্জাল নিয়ে 
মনকে হতবুদ্ধি AHAB করে কী হবে। 


ইতি ১৫ কার্তিক ১৩৩. 
দাদা 
[ এরপর ৩১১ পাতায় ] 
উৎস মানুষ D] অক্টোনতেঃ ৮১ 


মূল্যায়ন/ w fex 


উৎস মানুষ-এর দশ বছর 


প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা ও প্রকরণ 


হাতির ওপর হাওদা বসিয়ে সেনানায়ক 1 তাবে তার হাজার হাজার 
রাঁজকোষপুষ্ট ভাড়াটে সেনা । ঢাঁল-তলোয়ারের যেন ছড়াছড়ি | 
অপরদিকে নেহাতই চাষাতুষো জেলে তাতি বা এ রকমের মানুষ । পেট 
পুরে খেতে পায় কিনা তাও জানা নেই, কিন্ত সন্দেহ করার কারণ আছে I 
কেননা প্রকাশ্যেই বলা হয়েছে, রাঁজকরের বোঝা বাড়তে বাড়তে এমনই 
অসহনীয় হয়ে দাড়িয়েছিল যে মানুষগুলো মরিয়ার মতো রুখে না দাড়িয়ে 
পারে নি। বড়ো জোর গোয়াল থেকে মোষ টেনে এনে তারই খালি 
পিঠে চেপে чац চু করে ছুটে চলেছে রাজার 2 বিশাল বিপুল 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। 

মোদ্দা কখায় বলতে গেলে এই রকমই একটা ছবি দাড়ায় । আমাদের 
দেশে বড়ো রকমের কৃষক-বিন্রোহের ছবি ৷ ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম 
কৈবর্ত অভ্যুত্থান । এ অভ্যুখানের বর্ণনায় দলিল বলতে আমাদের 
একমাত্র সম্বল একটি বই ৷ 'রামচরিত’। কবির নাম সন্ধ্যাকর নন্দী । 
লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্যই রাজশক্তির স্তুতি । তাই তারই মহিমায় 
aime | যে খেটে-খাওয়া ARTETA মোষের খালি পিঠে চেপে বল্লম 
তুলে রুখে দাঁড়িয়েছিল তাদের তরফে লেখা কোনো দলিল নেই। থাকলে 
হয়তো আরও অনেক কথা জানা যেত। কিন্ত রাজশক্তির চাটুকার 
কবিটি এ কথা স্বীকার না করে পারেন নি যে এ আপাত-নিকুপায় এবং 
লাঠিসৌটা! তীর-ধন্গুকের ওপর নির্ভর করে যে-মানুষগ্ুলো মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞার চোট প্রবল রাজশক্তিকে 

অন্তত প্রথম HET উৎখাত করে ছেড়েছিল। 

স্বয়ং রাজা মহীপাল-_প্রথম মহীপাল-_তদের হাত থেকে নিস্তার 

পান fl পরে অবশ্য তারই বংশধর দুর্গম বন-জঙ্গল পার হয়ে 
আশপাশের জন! চোগ্দো সামন্ত-রাজকে সহায় করে এই কৃষক-অত্যুথান 
নাকি দমন করেছিলেন । কিন্তু থেটে-খাওয়া মানুষগুলোর মূল vifa 
মানতেও হয়েছিল । 'ামচরিত'এর বর্ণনায় 551894 রাজা সাধারণের 
ওপর রাজকরের বোঝা অনেকখানি কমাতে স্বীকৃত হন 1 ভাঁষাট। 
সামান্য পাণ্টে হয়তো বলা যায়, বাধ্য হন। 


‘উৎস 4194-44 দশ বছর বয়েস হতে চলল-_এই খবরটা শুনে কৈবর্ত 
অভ্যর্থানের ছবিটা প্রথমে চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল 1 রাজশক্তির 
আড়ম্বর, রাজকোষের অবারিত দ্বার ইতিহাসের দিক্‌ নির্ণয়ে একমাত্র 
নিয়ন্তা নয়। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত কাগজে পড়তুম ছোট্ট এবং TAS 
ФАТ ভিয়েতনামের মানুষগুলোর 9411 নেহাত পারমাণবিক 


উৎস 1144 O অক্টোনভেং "va 


457% ছাড়া মাকিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে যত রকম মারণাস্ত্র আছে তার 
প্রায় সবই প্রয়োগ করে এটুকু দেশের মানুষকে তাবে আনবাঁর প্রয়াসে 
বোধহয় কোনো আয়োজনই বাদ যায় নি। কিন্ত হার মানতে হলো 1 
ভিয়েতনামের ছোটোখাটে চেহারার তুলনায় শীর্ণকায় মানুষগুলোর 
প্রতিরোধ-প্রতিজ্ঞ আধুনিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় হয়ে রইল | 
তাহলে টাকাকড়ির জোরের চেয়ে আরও একট! বড়ো জোরের সাক্ষ্য 
ইতিহাসে আছে 1 

উৎস 1847-44 সাংগঠনিক 04104 কথা আমার জানা নেই। কিন্ত 
নিশ্চয়ই অনুমান না-করে পারি না যে খুব একটা চোখ-ধশধাঁনে অর্থবল 
নিয়ে বন্ধুরা এই শর্ণকায় পত্রিকাটি প্রকাশে অগ্রসর হন নি। আসল 
শক্তিটা 591 প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা 1 মূলত তারই সম্বল নিয়ে দশ 
বছর ধরে নিয়মিত একটা! পত্রিকা যে দেশে চালানো যায় এবং সে 
পত্রিকার পাঠক-পরিধি যে দিনের পর দিন ক্রমশ বাড়তে থাকে 
আমাদের মতো আধা-হতাশ মধ্যবিত্ত মনে তা আশার সঞ্চার না করে 
পারে না। যতদূর জানি, বিনে পয়সায় বিলোবার জন্যে এ পত্রিকা 
বেরয় না। 45 চুকিয়ে প্রতিটি সংখ্যা সংগ্রহ করতে হয়। তবুও 
পত্রিকার প্রতি সংখ্যা ছাপার হিসেব এই দশ বছরে প্রায় ছ’ হাজার 
ছুঁতে চলল । হাল্কা আমোদ-প্রমোর্দের পত্রিকা হলে অবশ্যই অবাক 
হবার কিছু থাকত না৷ কিন্ত প্রতি সংখ্যাতেই যেন ites দাত চিপে 
সম্মুখ সমরে আহ্বান 1 কায়েমি স্বার্থ আর তার রকমারি 46581 তাত্বিক 
বারনারীদের প্রতারণার হাতছানির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার 
করা। সত্যিই চাট্টখানি কথ! নয় । 


ও আমার সোনার বাংল! | 

এই বাংলা অনেক মার খেয়েছে | অনেক মার খাচ্ছে। কিন্ত মারের 
ভয়ে “নতিয়ে পড়ে না। আগেও পড়ে নি। আজও পড়তে রাজি নয় । 
এ দিক থেকে আমি নিজে নেহাত সাধারণ পাঠক হিসেবে ‘উৎস 
1847-44 যে-বৈশিষ্ট্যর দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হই তা পত্রিকাটির প্রথম 
পাতা খুললে চোখে পড়ে । আহরণ। 'উৎস মানুষ" বাঙালি 
পাঠককে মনে করিয়ে দেয়, হাজারো সংস্কারের জুদবুড়ির মুখোশ খুলে 
পিছনের অভিনেতাটিকে সনাক্ত করার আয়োজন আমাদের সোনার 
বাংলার দীর্ঘ দিনের 2541 সংস্কৃতে বলে, বৃদ্ধসন্মতি। সোজা কথায়, 
চেষ্টাট! একালের একমুঠো আধাখ্যাপা ছেলে-ছোকরার ব্যাপার নয় | 

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ধারা জ্ঞানী যারা গুণী, বুকের পাট! তাঁদের 

কম ছিল না। তাঁরা বারবার বারবার মূলত একই চেষ্টা করে গেছেন। 
পুরনো পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে উইয়ে-খাওয়! 94 বই ঘেটে ঘে্টে 
এরই নিদর্শন, দেখিয়ে চলেছেন ‘উৎস মানুষ”-এর বন্ধুরা! । ব্যক্তিগতভাবে 
আমার কাছে এটা বড়ো রকমের উৎসাহের ব্যাপার । বৃদ্ধম্মতিকে আমি 
গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে স্বীকার করতে শিখেছি । গত প্রায় চার-পাঁচ 
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দশক ধরে অনেক সভা-সমিতি করেছি । বয়েস যখন কম ছিল তখন 
বুক ফুলিয়ে রকমারি কড়া কথা বলতে চেষ্টা 94941 কিন্ত দ্রাবড়ানি 
কম খাই নি। কোথাকার ছোকরা যে মুখে অমন লম্বাই চওড়াই 
458%! কিন্তু যখন থেকে বৃদ্ধল্মতির প্রকরণ ( “টেকনিক? )-টা আয়ত্ত 
করার চেষ্টা করেছি, তখন থেকে প্রতিক্রিয়া কিছুটা পাণ্টেছে। নিজের 
ভাষায় না-বলে যদি বলি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদের প্রতি 
ভয়ভক্তিসঙ্থলিত অজ্ঞতার যুঢ়তা নিয়ে কী বিদ্রপই ন! করেছেন, তখন 
পাঠক বা শ্রোতাদের দু-চারটে ote গিলতে হয় । আধুনিক বিজ্ঞানের 
সমর্থনে_-অতএব মান্ধাতার আমলের সংস্কারের বিরুদ্ধেঁআচার্য 
APH রায়, মেঘনাদ সাহা বা সত্যেন বোসের লেখা থেকে পড়ে 
শোনালে শ্রোতারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাঁওয়ি করেন। নিজের 
মনোবলও বেশ কিছুটা বাড়ে । এমনি অনেক নজিরই দেওয়! যায়। 
আমার সোনার বাংলার সাংস্কৃতিক 9794 তার উপকরণ সংগ্রহের 
কাজও সত্যিই তেমন কঠিন নয় । কেননা অনেকেই ইতিপূর্বে রুখে 
দীাড়িয়েছেন এবং ধারা রুখে দীড়িয়েছেন তাদের প্রতিভাকে তুড়ি মেরে 
উড়িয়ে দিতে atom নেহাতই নির্কোধের ব্যাপার হবে | 


তাহলে শুধু মধ্যযুগের কৈবর্তদের প্রতিরোধ নয়। আধুনিক যুগের, 
এমনকি অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা 1 এই প্রতিরোধের 
প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য একটাই | মানুষ করজোড়ে নতমস্তকে কুঁজো হয়ে 
থাকবে ন! মাথা তুলে দীড়াবে। এবং তার জন্যে একটা প্রধান 
প্রয়োজন 518044 চেতনায় THAR আয়োজন 1 এই চেষ্টা আজকের 
দিনে ‘উৎস 5184-44 বন্ধুরা করে চলেছেন এবং তাঁরই প্রকরণ 

( “টেকনিক: ) হিসেবে পাঠকদের প্রতি সংখ্যায় মনে করিয়ে দিচ্ছেন__ 
আমার এই সোনার বাংলার Ve এঁতিহ বলতে কয়েক শতাব্দী ধরে 

এই প্রয়াসই। 

এখন বয়েস হয়েছে; স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করেছে । গ্রন্থাগারে ঘোরাঘুরি 
করে পুরনে! পু"থিপত্র ঘখটবাঁর মতো খ্যামতা কমে আসছে 1 কিন্ত %4 
বাধা নেই। প্রায়ই 44 দেখি একদল তরুণ কর্মী জুটিয়ে একটা বড়োসড়ো 
রকমের সঙ্কলন তৈরি করবার। সে সঙ্কলনে বিবেকবুদ্ধির বাঙালি 
প্রতিনিধিরা কতভাঁবে অন্ধ সংস্কারের হিমালয় ভাঙবার প্রয়াস করেছিলেন 
তারই নজির থাঁকবে। যদি এমন সঙ্কলন তৈরি করার সংগঠন সত্যিই 
গড়তে পারি তাহলে প্রথম আবেদন জানাব ‘উৎস 5194-44 তরুণ 
বলিষ্টচিত্ত বন্ধুদের কাছে । যদি তাঁরা এগিয়ে আসেন তাহলে হয়তো! 
সঙ্কলনটি তুলনায় সার্থক হয়ে উঠবে | 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

কলকাতা ৭০০ ০২০ 


সিটি কলেজের দর্শন-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; সোভিয়েত বিজ্ঞান আযাকাডেমি-র 
সন্মানসূচক ডি. এস-সি, জার্ধান বিজ্ঞান আ'কাডেমি-র সদস্য । ইণ্ডিয়ান 


২৮ 


কাউন্সিল অফ ফিলসফিক্যাঁল রিস16-এর জাতীয় ফেলো ও 2Tezta কাউন্সিল 

অফ হিষ্টরিক্যাল রিসার্চ-এর কাউন্সিল 3471 লোকায়ত দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের 
বিভিন্ন শাখা, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চাশখানিরও 
বেশি বই লিখেছেন | এছাড়া শিশু-কিশোরদের By বহু গ্রন্থের লেখক ও গ্রস্থমালার 
সম্পাদক। অগ্রজ কামাক্ষীপ্রনাদের সঙ্গে 4841 'রংমশাল' পত্বিকাও সম্পাদন! 
করেছেন। 


ooo 


১৯৮০-র মার্চ মাস। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে বসে আছি । তখন 
২]৩ টে হবে। পরিষদের সভ্য শশধর বাবু হঠাৎ এলেন । আমি তীকে 
ও সময়ে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম । উনি ইউ-কো ব্যাঙ্কে কাজ 
করেন। অমন সময়ে এলেন কিভাবে ? জিজ্ঞেস করতে বললেন, 
আজ একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁড়াতাঁড়ি চলে এসেছি । হাতে 5-01 
পত্রিকা । তিনটে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন-__“দেখুন, নতুন 
পত্রিকা । আপনার বোধ হয় ভালো! লাগবে |” পত্রিকা তিনটের প্রচ্ছদে 
দেখলাম নাম, "gut 1 জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্-এর সংখ্যা-১৯৮০ | 
বললেন, এবছরই জানুয়ারি থেকে বেরচ্ছে। পত্রিকা তিনটের 
বিষয়বন্তর মধ্যে 'শালগ্রাম শিলার বিজ্ঞানরহস্ত, “মাদকতা ও ঈশ্বরদর্শন?, 
হাঁস আর দুধ জলের 329", “বিজ্ঞান ও জন্মান্তরবাঁদ’ বিষয়গুলি wot 
অবাক col হলাঁমই, আঁনন্দও হলে! তার চেয়ে বেশি । জাতিম্মরবা, 
জন্মান্তরবাদ্দঃ কর্মফল, অবতারদের ঈশ্বর দর্শন ও তাদের ঘন ঘন ‘সমাধি? 
হওয়! ইত্যাদির বিরুদ্ধে এম. এন. রায়ের “সায়েন্স আযাণ্ড সুপারষটিশান’, 
ক্রাইম 874 কর্ম, ক্যাটস egte উওমেন? প্রভৃতি বইয়ে আগেই 
পড়েছি । তীর লেখাতেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের Gifts অনুভূতি 
সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা পড়েছি । মন চাইছিল এসব বিষয়ে 
বাংলায় আরও সহজ করে কিছু লেখা, কিছু পত্রিকা যদি বেরোত 
খুব ভালে! হতো-_তাঁহলে মানুষের কাছে এগুলো পৌছে দিতাম | 
ঠিক সে-সময়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় আঁচার-অনুষ্ঠান 
ন! মানার জন্য আম্মীয়-্বজনদের সঙ্গে খুবই সংঘর্ষের মধ্যে দিন 
কাটছিল । এর! এম. এন. রায় বোঝে না, সায়েন্স আযাও 379140414 
বোঝে 41, বোঝে না আমার তত্ব কথাঁওঃ। ভাবছিলাম এদের 
বোঝার মতো কিছু লেখ! যদি দিতে পারতাম 1 সে-সময়ে আবার 
এ'রাজ্যের একটি নামী বিজ্ঞান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার স্বাদে 
সেখানে আমরা ২/৩ জন “অপবিজ্ঞান;-এর বিরুদ্ধে লেখা শুরু করায় 
সংস্থার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই হচ্ছিল 1 এরকম একটা মানসিক 
অবস্থার মধ্যে 4454414 যখন ‘মানুষ’”-এর তিনটে সংখ্যা*দিলেন, মনে 
হলো যেন হাতে চাদ পেলাম । শশধরবাবুর হাতে এ তিনটে মাসেরই 
আরো তিনটে সংখ্যা ছিল। সেই তিনটেও নিয়ে নিলাম একজন 
আত্মীয়কে দেওয়ার জন্য । শশধর বাবুর কাছে খণী রয়ে গেলাম। না, 
[ এরপর ২৭২ পাতায় ] 
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বাংলায় যুক্তিবাদ: উৎস ও পরম্পর! 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


যুক্তিবাদের দেশজ ধারা 


- ব্যস্ত।৩ নৈয়ায়িকরা এ নিয়ে কোনো ঝামেলায় যেতেন ন।। 


চার্বাকের পরে যুক্তিবাদ নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদির আর কোনো ধারা কি 
আমাদের দেশে ছিল না? 

কথাটা অনেকেই জানতে চান। লোকায়ত তো কোন্‌ অতিবুদ্ধ 
কালের দর্শন ৷ 50945 ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতক থেকেই তার নাম শোনা যায়। 
কিন্ত সে-মতের একটা বইও পাওয়া যায় না । ছাড়াহাড়া কিছু কথাই 
একমাত্র সম্বল 1 তারও কতটা সত্যি আর কতটা বানানো-_তা' ঠাহর 
করবে কে? 

আর ছিল বৌদ্ধ দর্শনের একটি ধারা । জন্মান্তরকে তারা অস্বীকার 
করতে পারেন নি বটে, তবু সে-দর্শনের qa খুটি আদতে তিনটে : 
অনাত্মতা [ আত্মা নেই ], অনিত্যতা [সবই ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল | 
আর অনীশ্বরতা [ পৃথিবীর কোনে! 9864 নেই ]। কী চমৎকার 
Rar করেছিলেন দার্শনিক ধর্মকীতি ( খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক ) : 


“বেদের প্রামাণ্য, কোনো (ঈশ্বরের ) কতৃত্ব, সানে ধর্মেচ্ছা, জাতপাঁতের 
গর্ব, আর পাপ দূর করার জন্য শরীরকে কষ্ট দেওয়া [ অর্থাৎ উপোস 
ইত্যাদি কর! ]__ এই পাচ হলো নষ্টবৃদ্ধি লোকদের জড়তার লক্ষণ” 


এই যে মুক্ত দৃষ্টি_এরও কি কোনে পরম্পরা নেই? 

আছে ! গোটা মধ্যযুগ ধরে দেখ! যায়, বাংলার অনেক ব্রাক্ষণ্য- 
বিরোধী ধর্মসম্প্রদায় চার্বাকের মতোই প্রত্যক্ষর অনুগামী । কোনো 
দেবতা নন, মান্থষই তাঁদের বিশ্বাসের 0981 অন্যান ও 59410979 
তাদের ঘোর অনাস্থা । 1 মার্কস একবার রলেছিলেন, ক্যাথলিক 
দার্শনিক ছুন্স্‌ স্কোতুস ( ইংরিজি উচ্চারণে ডান্দ্‌ স্কোটাস, 518. ১২৬৫- 
১৩*৮) ধর্মতত্বকে দিয়ে প্রচার 'করিয়েছিলেন বস্তবাদ ।২ আমাদের 
এখানেও FSH সেই রকমই ঘটেছিল । 

কিন্ত সে ছাড়াও একটা কথা আছে 1 ব্ৰাহ্মণ্য ধারার মধ্যে থেকেও 
কিছু লোক অসাধারণ মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন । পরিবেশ থেকে 
তারা কোনো প্রেরণাই পান নি। পেয়েছিলেন পরম্পরা থেকে । GT 
পরম্পরা চাপা পড়ে থাকলেও মরে যায় নি। তেমন একজনের জীবনের 
একটি ঘটনার কথা আগে বলা যাঁক। 


‘পরমেশ্বর নয়, পরমাণু! 


ধারা ন্যায়শাস্তরের চর্চা করেন, ধর্মশাস্তকাররা চিরকালই তাঁদের ওপর চটা। 
xs মহারাজ বলেই রেখেছেন, হৈতুক ( হেতুবাদী )-দের সঙ্গে কথা বলা 
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পর্যন্ত বারণ (sive)! তবু কিছু চিন্তাবিদ, “বেদের প্রামাণ্য আমর! 
অবশ্যই স্বীকার করি'_-এই মুক্তিপণ দিয়ে Tete পড়তেন ও পড়াতেন | 
বাংলার নব্যন্তায়ের শিরোমণি কাণা রঘুনাথ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল : তীর 
শিক্ষা পেয়ে লোকে আর হোমধজ্ঞ করে না, আত্মতত্ব নিয়ে গবেষণাতেই 
নিষ্ঠাভরে 
সব লোকাচার মেনে চলতেন। তবুও তাঁদের নাস্তিকতার দুর্নাম 
ঘোচে fà 18 

গদ্দাধর ভট্টাচার্য-চক্রবর্তা ছিলেন সতেরো শতকের নাম-কর! 
নব্যানয়ায়িক । বলা হয়েছে, 'নবন্তায়ের ইতিহাসে গদীধরই fates 
তৃতীয় যুগের чаті Р তারপরে নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে কোনে! ATS 
দেখা যায় নি। সে যাই হোক, আর দশজন পণ্ডিতের মতো তারও 
জীবন কেটেছিল বীধা ছকে__অধ্যয়ন, অধ্যাপন! ও টীকা রচনায় | 
তেমন কোনো বিশেষত্বই ছিল না 1 

কিন্ত মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে xig নিজের অজান্তেই সত্যের 
মুখোমুখি হয় 1 গদাধরের বেলায়ও তা-ই ঘটেছিল তার বয়স তখন 
মরণ ঘনিয়ে আসছে দেখে আত্মীয়-স্বজন বললেন--পও্ডিত- 
পরিবার তো, কথাবার্তাও একটু পণ্ডিতি-ঘে"্ষা--“জগতের আদি কারণ 
স্বরণ করুন৷’ গদাধর কোথায় হরিনাম নেবেন, তা নয়। তিনি বলে 
উঠলেন, 'পীলু- ART Ap A মানে পরমাণু । জগতের আদি 
কারণ, অর্থাৎ wr উৎস হিসেবে নৈয়ায়িক চেনেন পরমাণুকেই 1 পরবর্তী 
ভাস্তকারর! যা-ই বলুন, ন্যায়স্থত্র'-র পদ্দার্থ-সঙ্কলনে কোথাও ঈশ্বরের কথ! 
নেই। মুক্তির জন্যেও ঈশ্বরজ্ঞান লাগে না । 

їч ছিলেন এমনিই খাঁটি নৈয়ায়িক | 


১০৪ | 


কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? 


কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে একট! রাস্তা আছে। নামটা একটু বড় I 
লোকে তাই ছোটে! করে নিয়ে বলে-_-জয়নারায়ণ টি.পি. লেন। টি.পি.-র 
পুরো কথাটা হলে! তর্কপঞ্চানন 1 জয়নারায়ণ তর্বপঞ্চানন (১৮০৬-৭২) 
ছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ছিলেন তার ছাত্র । জয়নারায়ণের একটা বড় কৃতিত্ব এই যে, 'নব্যন্যায়ের 
চরম পরিণতি হইতে প্রাচীন ata প্রতি আকর্ষণ প্রধানতঃ জয়নারায়ণ 
দ্বারাই হুইয়াছিল-_তাহার রচিত “কণাদন্থত্রবিবৃতি” এবং সম্পাদিত 
“ন্যায়ভাস্ত” বদেশে 4104514 যুগান্তর আনয়ন করিয়া! তাহাকে চিরম্মরণীয় 
করিয়াছে।?? অর্থাৎ, নব্যন্তায়ের কচকচি-_পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার 
পাত্র-_ছেড়ে ন্যায়শীস্ত্রের সারবস্তর দিকে তিনি পণ্ডিতদের চোখ ফেরাতে 
বলেছিলেন। 

অত্যন্ত সজ্জন, মিষ্টভাষী, সরল, শান্ত মানুষটি ছিলেন ছাত্রদের খুবই 
প্রিয়। ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে তো বটেই, জ্ঞানের কারণেও বটে। পড়ানোর 
সময়ে ভার বই লাগত না । সবই soe ছিল। ছেলেরা শুধু ধরিয়ে 


২৬৯ 


“Мө, আগের দিন কোথায় থেমেছেন। ব্যপ, তিনি পড়ানো! শুরু করে 
দিতেন 1 বাক্যধারা বেরিয়ে আসত অনর্গল । 

শাস্ত্রে বলেছে, ন প্রেচ্ছভাষাং শিক্ষেত ( বসিষ্-সংহিতা, vies )। 
জয়নারায়ণও ইংরিজি শেখেন নি। বা, বলা ভালো, শেখার স্থযোগ 
হয় নি। পড়াতে গিয়ে একদিন তিনি বললেন--তীর যেমন জান! ছিল 
—atia ভার (ওজন) 98” একটি ছাত্র বলে বসল, “আছে, 
পণ্ডিতযশাই ৷” ‘ডে'পে! ছেলে--বড্ড জ্যাঠা হয়েছ” বলে জয়নারায়ণ 
তাকে থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু নতুন কথা শুনে তার বরং 
কৌতূহল হলে । জিগেস করলেন, “কেমন করে জানলে বাবা ? 
ছেলেটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতির কথা বলল । জয়নারায়ণ 
খানিকক্ষণ চুপ করে বসে টাকের ওপর হাত বুলোতে লাগলেন । তারপর 
বেশ খুশি মনেই বললেন, 904) দেখি বাবা, এই উপায়টি না জানার জন্যে 
আমাদের পূর্বপুরুষরা এমন চমৎকার সত্যটি জানতে পারেন নি ৮ 

আচার্য কঞ্চকমল ভট্টাচার্য ( ১৮৪০-১৯৩২) ছিলেন বাংলার অন্যতম 
প্রধান পজিটিভিস্ট-_করাসি দার্শনিক কৌত-এর একলব্য শিষ্য । নিজেকে 
তিনি নাস্তিক বলেই পরিচয় দিতেন | তার দাদা রামকমল ( ১৩৪-৬০ ) 
ছিলেন জয়নারায়ণের ছাত্র। (ইনিই প্রথম বেকন-এর সন্দর্ত বাংলায় 
অনুবাদ করেন।) বোধহয় তার কাছেই কৃৃষ্ণকমল আরও একটা 
5541 শুনেছিলেন। 41 নেত! (84454 সেনকে লক্ষ্য করে জয়নারায়ণ 
বলতেন, ‘কেশব কেন 949 ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের 
হয়ে গেছে। যর্দি বিলাতী Fase] এখানে করবার চেষ্টা করে, তা 
হোলে উপকার হতে পারে v? 

অর্থাৎ জয়নারায়ণ শুধু যে ঈশ্বর নিয়ে ভাবতেন না তা-ই নয়, আধুনিক 
বিজ্ঞান ও কারিগরিবিগ্ঠায়ও তাঁর আগ্রহ ও আস্থা ছিল । এ রকম মানুষ 
সে যুগে নিশ্চয়ই দু-চারজনের বেশি ছিলেন না । এক বিরল ব্যতিক্রম 
হিসেবেই জয়নারায়ণকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করা উচিত। 


ইহা যদি দোষের হয় হউক." 


এ তো গেল পণ্ডিতদের 9411 তারা অনেক কিছু পড়েছেন জেনেছেন 
বুঝেছেন 1 কিন্তু উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়ায়, কলকাতা 
থেকে অনেক দুরে, একদল স্কুলের ছেলে হঠাৎ অলৌকিকে আস্থা হারাল 
কিসে? wa, শিক্ষা আর পরিবেশের গুণে। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমটা 
এ ক্ষেত্রে তত বড় নয়। 

мт সরকার ছিলেন বহরমপুরের 5141 জন্ম ১৮৮৪ qp d 
১৯৫৩ সালে তিনি লিখছেন : 


‘আমাদের তখনকার খিক্ষার্দীক্ষা ভারত সরকারের বর্তমান secular 
[ ধর্মনিরপেক্ষ ] নীতি অপেক্ষ। কম secular ছিল না। সনাতন 
হিন্দুরানীর resurgence [ পুনরস্থাখান ]-এর যুগ কিছু কাল পূর্বেই শেষ 


34% 


হইয়াছে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের স্থানীয় দুইজন 
প্রতিষ্ঠাপন্ন fy ছিলেন-_-এতিহাপিকপ্রবর নিখিলনাথ রায় এবং মদীয় 
অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায় । এই 4$ আন্দোলনের জের তখন আর 
ছিল না, ছাত্রমহলে তার আর কোন চিহ্ন দেখা যাইত না ।,১০ 


বহরমপুরে তখন বছরে একবার নববিধান ATAA “প্রচারক 
আসিতেন, ধর্মব্যাখ্যার 89 সভামণ্ডপ Бә হইত, বক্তৃতাদিও প্রদত্ত 
হইত, б সভান্তে ছাত্রদের মধ্যে কোন উৎসাহই পরিলক্ষিত হইত না| 
সেখানে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কোনে। আশ্রম বা অন্য কোনো সংস্থাও 
ছিল না। ফলে বাচ্চাদের মনে কোনো সংস্কার বাসা গাড়তে পারে নি। 
গুরুদ্রাসবাবু লিখেছেন, “এত কথা বলিলাম ধর্মোৎসাহশূন্য তখনকার 
পুরোপুরি secular বাতাবরণ বুঝাইবাঁর উদ্দেশ্যে 

এই অনুকুল পরিবেশের ফলে কিছু ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, 
যুক্তিবাদী ৷ Star নেতা ছিলেন নিশিকান্ত সান্ঠাল। পরে ইনি 
বহরমপুর কৃষ্ষনাথ কলেজে পড়াতেন । গুরুদাসবাবু তার সম্পর্কে একটি 
মজার ঘটনা লিখেছেন : 


“***আমাদেরই এক বন্ধু কি একটা উৎকট কাহিনী সত্য বলিয়া সমর্থন 
করিতে লাগিলেন । আমি বলিলাম, “আমরা নিশিকান্তর দলের লোক, 
বিচার বিবেচনা না করিয়া কোনও কিছু গ্রহণ করিতে পারি না।” 
বন্ধুটি বলিলেন, “নিশিকান্ত আর সে নিশিকান্ত নাই; মঠে গিয়া দেখ, 
সে ছুই হাত উর্ধে তুলিয়া কীর্তনানন্দে মগ্ন রহিয়াছে 1"? 


দলপতির WAST) তবু গুরুদ্রাসবাবু এতটুকু টলেন নি। প্রায় 
সত্তর বছর বয়সে তিনি লিখেছেন : 
‘যে Godlike reason | ঈশ্বরের সমান যুক্তি ]এর বাল্যকাল হইতে 
আমরা অর্জন করিয়াছি, যাহা এখনও আমি আকড়িয়া রহিয়াছি, 
ছাড়িতে পারি নাই, ইহ! ufi দোষের হয় হউক, আমার এই মনোভাব '** 


এই বা কম কী? 


যাদের কথা এতক্ষণ বলা হলে! তারা কেউ এখনকার অর্থে বিদ্রোহী বা 
বিপ্লবী ছিলেন নাঁ। তাঁরা কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন নি। 
তাদের মতামতও জনজীবনে কোনে! ব্যাপক প্রভাব ফেলে নি। 
পরিচিতি বা প্রচারের অভাবে এদের নামও লোকে ভূলে গেছে | 

তবু এই ধরনের মানুষদের একটা শ্বীকৃতি পাওনা থাকে । নিশিকান্ত 
সান্তাল দুলত্যাগ করলেও গুরুদা সরকার FASTA করেন না__এর 
ভাৎপর্যও বড় কম qui হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও যুক্তিবাদ ও 
xe চিন্তার দীপটিকে «7918 ree জালিয়ে রাখেন । সেশ্ধারায় কোনে! 
ছেদ পড়তে দেন না। 

রামকমল ভট্রাচার্-র কথাই ধরা যাক। তিনি তো! প্রথমে বামুনের 
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ছেলের চিরাচরিত জীবনই কাটাতেন ৷ ঠাকুরপুজো, সেবা, wfafe— 
কিছুই বাদ যেত ail “পরে কিন্তু ইংরাজি অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর 
হইতে লাগিল, এবং বিগ্ভাসামর মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী 
ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত qed শৈথিল্য জন্মিল । অবশেষে তিনি 
সন্ধ্যা-আহিকও ত্যাগ করিলেন, 99441 হইতে 84144 হইলেন 172 > 

কৃষ্ণকমলের নিজের ক্ষেত্রেও কালে তা-ই ঘটেছিল। দাদা ওসব 
ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি প্রথম-প্রথম ঠাকুরসেব! করতেন । কিন্তু শেষ 
রক্ষা হলো না। তিনি জানিয়েছেন: 


প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও хае করিতাম। সমস্ত চণ্ডী আমার মুখস্থ 
Ба! পরে fee আমিও сејр পশ্চাতে অন্ুগমন করিলাম । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব আমাদের ছুই ভাইয়ের উপর বড় সামান্য 
ছিল ati? 


যুক্তিবাদের দুই উৎস 


অর্থাৎ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য নাস্তিক হয়েছিলেন একট! পরম্পরার we, 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন - ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াপাগর - রামকমল ভট্টাচার্য-এই 
তিনের gata ও নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে, নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত 
হয়ে । সে শিক্ষায় দেশজ ধারার সঙ্গে মিশেছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়কার 
যুক্তিবাদ । ন্যাঁয়শাস্ত্ের 4042 গদাধর ভট্টাচার্য মনে করতেন, জগতের 
আদি কারণ পরমেশ্বর নয়, পরমাণু । সেই ধারাতেই জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন হয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণকমলের ভাষায়, 494 এপিকিউ- 
fate??? [ গ্রীক বস্তবাদী দার্শনিক এপিকিউরাস ( 4994 ৩৪১-২৭১)- 
এর অনুগামী ], afe তিনি নিশ্চয়ই এপিকিউরাস-এর নাম পর্যন্ত 
শোনেন নি। কিন্তু নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে তিনি উন্মুখ । এই 
পরম্পরাতেই এসেছিলেন জয়নারায়ণের আরও ছুই কৃতী ছাত্র_ঈশ্বরচন্দ্র 
Ratta ও রাঁমকমল ভট্রাচার্য। তারপর কষ্চকমল ও আরও 
অনেকে | FRET বলেছেন : 


“উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার 
প্রবর্তন আরব্ধ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল 
হইয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেণীয় পণ্ডিত বাঙ্গলাদদেশে শিক্ষকতা 
করিতে আরম্ভ করিলেন, Steere অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস 
ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন 
করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্নবের সামামৈত্রীস্বাধীনতার ভাব 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া Reason [ যুক্তি ]-এর পূজা 
করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধন্মবিশ্বাস 
টলিল ; চিরকালপোঁষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন ; 
বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?,১৪ 


উৎস মানুষ C] অক্টো-নভেঃ v» 


সত্যিই বিচিত্র নয়। কথাগুলো! এখন আর স্বীকার করা হয় না 
এটাই বিচিত্র 1 


টাক! 


১ বেদপ্রামাণ্যং Safes Sate: | 
স্নানে ধর্সেচ্ছা জাতিবাদাবলেপঃ। 
4414149: পাপহানায় চেতি 
ধবস্তপ্রজ্ঞানাং পঞ্চ লিঙ্গানি জাড্যে ॥ 
প্রমাণবান্তিক-্ববৃ্তিৎ ১৩৪২। 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন, “বৌদ্ধ দর্শন’, ইলাহাবাদ : কিতাব মহল, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৪ 
টীকা ২-এ উদ্ধৃত | 

২ মার্কস-এঙ্গেলস, ‘я হোলি ফ্যামিলি", মস্কো: প্রগ্রেস্‌ পাবদি শার্দ, ১৯৭৫, 
পৃ. ১৫০। 

৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'বাঙ্গালীর সারশ্বত অবদান”, প্রথম ভাগ (বঙ্গে 
441914551 ), কলকাতী : বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৩ দ্র. | 

в Сат) কীভাবে আইনকর্তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেন ও 

বাধ্য হয়ে বেদপ্রামাণ্য মেনে নেওয়ার মুক্তিপণ দিয়েছিলেন সে নিয়ে চমৎকার 
আলোচনা আছে 471574” ( ভারতদর্শ সম্ভার ১), দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ও মৃণালকাস্তি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, 
ভূমিকা-অংশে (বিশেষত পৃ. xxvi-xxxiii ar. ) 1 
ঈগরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দেশীয় নাস্তিকদের যুক্তিজালের কিছু নমুনা আছে 
সুখময় ভট্টাচাধ্য, ‘ন্যায়দর্শন' ( বিববিগ্াসংগ্রহ ৫*), কলকাতা বিশ্বভারতী 
গ্রন্থালয়, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০-৭১-এ। 
9454414 অবশ্য বোঝাতে চেয়েছেন, “আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন 
নৈয়ায়িকগণ নাকি সাধারণত 417857814154, তাহাদের এই ধারণ! নিতান্তই 
অজ্ঞতামূলক' (এ, পৃ. R)I fey এ gata 'আজকাল'কার নয়, অনেক 
কাল আগেকার । “রামায়ণ'-'মহা'ভারতে'র যুগ থেকে এই নিন্দে চলছে। 

৫ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত (টীকা о), পৃ. ১৭৮। 

৬ মহামহেপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিগ্যাতৃষণ, “আ৷ হিষ্ট্র অফ ইণ্ডিয়ান লজিক’, দিল্লী : 
মোতিলাল বনারমীদাস, ১৯৭৮ সংস্করণ, পৃ. ৪৮১-তে গল্পটি পাওয়া যাঁয়। 
লোকমুখেও এটি বহুভাবে চালু আছে। 

৭ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত (টীকা ৩), পু. ২৮৮1 

৮ জয়নারায়ণ নিয়ে এমন কিছু কাহিনী বেরিয়েছিল তার মৃত্যুর পর аә 
সমাচার’ (কেশবচন্ত্র সেন-প্রতিষ্টিত) পত্রিকায়। সেগুলি সঙ্কলন করেছেন 
বিনয় ঘোষ তার “বিদ্যাসাগর e বাঙালী সমাজ’, কলকাতা ওরিয়েন্ট 
লংম্যান, ১৯৭৩, পৃ. ৯১-৯৪-এ। জয়নারায়ণ বিষয়ে সব গল্পই এখান থেকে 
caen | 

৯ বিপিনবিহারী গুপ্ত, “পুরাতন ang’, কলকাতা বিগ্ভাভারতী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, 
পৃ. ১১৪ | 

> গুরুদাস সরকার, “অধ্যাপক নিশিকাস্ত সান্যাল”, gaat কলেজ সেণ্টিনারি 
কমেমোরেশন ভলুম', ১৮৫৩-১৯৫৩, বহরমপুর" ১৯৫৩, 9), ২৮৩-৮৫। এই 
অংশের পরের সব উদ্ধৃতিও এ রচনা থেকে | 

»» বিপিনবিহারী গুপ্ত, পূর্বোক্ত (টীকা ৯) পৃ. ৩১২। 

১২ | 

9 খর, 9}. 5581 


২৭১ 


зв ওঁ, পৃ. ১৩১-৩২ qo বিদ্যাসাগর মশায় নাস্মিক ছিলেন কিনা সে নিয়ে পণ্ডিতরা 
এখনও তর্ক তোলেন। কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পরিষ্কার বলেছেন, “বিদ্যাসাগর 
নাস্তিক ছিলেন, এ কথ! বোধ হয় তোমরা জান ন1; যাহার! জানিতেন, 
তাহারা সে বিষয় লইয়! তাহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন ЯТ | 
এবং কৃঞ্ককমলের দাবি ছিল, বিগ্যাসাগরকে তিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন 
তেমন আর কেউ জান্ত না (3, পৃ. ১৩১ ৩১৩)। 


туыла бала қалалы বি SEY ACNNNISANSANSNNNNNANNNNNNNNNRNNSARANNNANNANNNNENNNNNNANSENNIINNSINSé 


উৎস মানুষ-এর দশ বছর 

[ ২৬৮ পাতার পর ] 

তিনি পত্রিকাগুলির দাম নেন নি বলে নয়। এ ধরনের সব বিষয় 
নিয়ে বাংলায় প্রথম একটি পত্রিক! বেরলো--তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়ার জন্য । ঠিক একারণেই 'যান্থ'-_যা! পরবর্তীকালে 

‘উৎস মানুষ? নামে প্রকাশিত হতে থাকলো-_সে সম্পর্কে আমার 
ব্যক্তিগত আবেগ-অন্কুভূতির কথা ভাবতে গেলে শশধর বাবুকে বাদ 
দিয়ে কোনে! কিছু ভাবতে পারি না। 

সংশ্লিষ্ট итле সেদিন জানিয়েছিলেন যে, তীরা বিশ্লেষণ 
করবেন, Coena বৈজ্ঞানিক কারণে বহু ডিগ্রিধারী প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর 
হাতেও পলা, নীলা, পোখরাঁজ ধারণ কর] থাকে? বাবাদের 
ভেন্ধিবাজি আর আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অল্প ভক্তিকে 
মূলধন করে কত ভণ্ডামি, প্রতারণা, যৌনাচার, আর নৈতিক 
অধঃপতনের রাস্তা পরিষ্কার হয়, দেখা যায় 7441 তবুও তাদের 
প্রভাব বাড়ে বই কমে না কেন Pe আমাদের দেশে রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় গৌড়ামি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে ‘উৎস 51847-44 তাৎপর্য অনুসন্ধানের দিকে না গিয়ে 
সম্পাদকমণ্ডলীর ও কথাগুলিই ‘উৎস মান্ুষ'-এর দশম বছরে একটু 
ভাবব। কেননা, ব্যক্তিগতভাবে শুরুতে এ কথাগুলোতেই আমি 
আকৃষ্ট হয়েছিলাম | 

‘উৎস মানুষ” “মানুষ” নামে যখন প্রথম বেরোয়, তখন কর্ণাটকের 

v. নরসিমাইয়া ও জাহুকর জুনিয়র পি. সি. সরকারের দৌলতে সীইবাবার 
fig, অনুরাগী, এমনকি সাধারণভাবে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা 
প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছেন । এরকম একটা পরিস্থিতিতে ‘উৎস মানুষ” 
আগুনে খি-এর কাজ করলে! ৷ মনে আছে, ঘোর বিশ্বাসীদের 
কাছেও তখনকার ‘উৎস Tha’ ( বলা ভালো ‘মানুষ’ ) সংখ্যাগুলো 
ab কেকের মতে বিক্রি করেছিলাম । “শানগ্রাম শিলার বিজ্ঞান 4577, 
"prp আর দুধ জলের 1937 লেখাগুলে। তার! চোখ বড় বড় করেই 
পড়েছিলেন | এ'দ্বের কয়েকজন আজও এই পত্রিকা পড়ে থাকেন | 
এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিবেদকের কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হলে, এক TATA ভদ্রমহিলা, যিনি এক গৌড়! পরিবারের গৃহিনী, সব 


পড়ে, বলতে গেলে একেবারেই বদলে গেছেন । সংসারে আরও পাঁচজনের 
কথার ভয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেও স্থযোগ পেলেই বলেন, “যতক্ষণ 

ঠাকুরঘরে সময় কাটাব, ততক্ষণ ছাতের গাছগুলোকে দেখলে তারাও 
বাঁচে, আমিও বাচি।, এই “বাচার কথাটা এই প্রতিবেদকের কাছে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে ‘উৎস মানুষের 
ভূমিকা, 418054 অর্থ নৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তার চেষ্টা না করে 

শুধু কাগজে-কলমে গৌড়ামি অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে মানুষের 
মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার কর! যায় কিন! এসব নিয়ে অনেক 
আলোচনা হয়েছে, অনেক আলোচনা কর! 541 কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে 
‘উৎস xax «ex একজন পাঠক হিসেবে 9 বর্ধাঁয়সী (প্রায় v» বছর) 
মহিলার “বাচতে শেখার’ নতুন পথের কথায় নতুন করে উদ্যম পাই। 
খু'জে দেখলে এরকম আরও কিছু মানুষকে পাবো ‘উৎস মানুষ' যাদের 
বাঁচতে শিখিয়েছে, মর্মে ঝাড় তুলেছে । হ্যা ঝড়ই, এ qum 
মহিলার ছেলে-বৌ-র! জানে, তাঁদের মা ( শ্বাশুড়ি )র আর দেব-দ্বিজে 
ভক্তি নেই। তাই তাকে আটকে রাখতে চেষ্টা করে পুজোর ঘরের 

চার দেওয়ালের মধ্যে_-আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ; এমন কি লক্ষ্য 

রাখে, তাঁদের মা তাদের লুকিয়ে “জাগ্রত নারায়ণ-এর অলঙ্কার বাড়ির 
কোন কাজের লোককে দিয়ে দেবে কি না। এই ঝড়ের সাক্ষী এই 
প্রতিবেদক আরও ঝড় দেখতে চায়-__বাঁংলার ঘরে ঘরে । তাই 

‘উৎস 4188-44 মতো! পত্রিকার প্রয়োজন আরও বেশি 1 
সবশেষে বলি, শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞানীরাও কেন এখনও পলা, নীলা 
পরেন, যার বিশ্লেষণ করবেন বলে সম্পার্দকমণ্ডলী বলেছিলেন, A- 
বিশ্লেষণ এখনও ঠিক হয় নি, মানে আমর! এখনও সেদিকট! বিশ্লেষণ 
বিশেষভাবে করি নি। “নিরাপত্তা” বলতে আমরা যা সাধারণত 

বলি তা কিন্তু ওদের আছে | তবুও এ'দের আচরণে অবৈজ্ঞানিক 
মানসিকৃত প্রশ্রয় পায় কেন-_সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে 
মনে হয় এবার ত! খোঁজ! দরকার 1 
যুগলকাস্তি রায় 

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সাঁথী। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সাংবাদিক, বর্তমানে 
‘আজকাল’ পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। বিজ্ঞান আন্দোলনে 


প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট সৎ প্রয়াসগুলিকে 
সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে থাকেন | 
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উৎস মানুষ প্রকাশিত নতুন সংকলন 


বিবেকানন্দ অন্য চোখে: 
একটি সমীক্ষা-__আরো! কিছু বিতর্ক 
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একজন যুক্তিবাদীর চোখে : 
ভারতীয় যোগসাধন। 


নিরঞ্জন ধর 


ARI অধ্যাত্ব-সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের এক অভিনব ও 5449 অবদান 
বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দাবি করা হয়েছে । এদের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন 
উন্নত জাতি বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও অধিবিদ্ভার জন্ম দিয়েছে । কিন্ত 
যোগসাধনার মতো আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির কৌশল উদ্ভাবনের কৃতিত্ব 
একমাত্র 1547442 প্রাপ্য 1 

যোগসাধনাকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ কর! হয়--হঠযোগ আর 
রাজযোগ ৷ হঠযোগে শরীরের ওপর অত্যধিক মনোযোগ দিতে হয়। 
বেদান্তবার্দীরা তাই এই যোগ মানেন না! অপরদিকে, রাজযোগ হলো! 
মনের দ্বারা যোগ 1 Са ТАТІ এই যোগ-ই অভ্যাপ করেন। নামেই 
প্রকাশ, রাঁজঘোঁগ হলো শ্রেষ্ঠ ati বর্তমান নিবন্ধে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় হলো রাজযোঁগ 1 55 ও রাজযোগ ছাড়া, জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ, কর্মঘোগ, অনাসক্তিযৌগ হত্যার্দি যে হরেকরকম যোগের কথা 
আমরা শুনি সেগুলি পারিভাষিক অর্থে যোগ নয়। ব্যক্তি বিশেষের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে মাত্র। 

বেদান্ত দর্শনের ফলিত রূপটি হলো যোগসাধনা | তত্ব হিসেবে জীবাত্ম! 
আর পরমা ত্বার যে অভিন্নতার কথা (461% প্রচারিত হয়েছে বাস্তবে তা 
উপলব্ধি করার কৌশল-ই হলে! রাজযোগ । উক্ত কৌশল অবলম্বন করে 
যোগসাধন! করলে যোগীর সমাধিলাভ ঘটে যাঁর মধ্য দিয়ে Satay 
পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মীভূত হয় বলে ধারণা কর! হয়েছে | 

বেদান্তের সামাজিক তাৎপর্য বিচার করে অনেকে এই 45406 শাসক 
ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক বলে চিহিত করেছেন । এই শ্রেণীচরিত্র 
rina তাত্বিক ক্ষেত্রেই সথপরিফুট নয়। তার ব্যবহারিক Пе অর্থাৎ 
যোগসাধনার মধ্যেও উক্ত চরিত্র আমাদের চোখে ধর! পড়ে । Te স্বাধীন 
চিন্তার বিকাশবোধে তীর! সর্বদা ayata ছিলেন | 

TSS প্রাচীন ভারতে মুক্ত, স্বাধীন চিন্তাকে শাসক সম্প্রদায় যে কী 
চোখে দেখতেন তার একট! প্রোজল উদাহরণ আমরা পাই পিতামহ Sica 
মুখ থেকে। মহাভারতের শান্তি পর্বে শরশয্যাশায়িত ভীগ্ম যুধিষ্ঠিরের 
কাছে বর্ণনা করেন কেমন করে এক ব্যক্তি পূর্ব জন্মে যুক্তির দ্বার! 
শাস্ত্রবাক্য খণ্ডন করার “গুরুতর অপরাধে’ পরজন্মে নিয়যোনি শৃগাল হয়ে 
জন্ম নিতে হয়েছে। রামায়ণেও অযোধ্যা! পর্বে আমর! পাই, ভরতকে 
প্রজাশাসনের age উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে রামচন্দ্র যুক্তিবাদী 
ও তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ачса রাজকার্ধে নিযুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করেছেন৷ কিন্তু অতীত ভারতের শাসকবুন্দ বিশ্বের অন্তান্ত 


উৎস মানুষ 0].অক্টোনভেঃ j 


দেশের শাঁসকবৃন্দের মতে! মুক্ত চিন্তাকে সবচেয়ে v4 অপরাধ বলে গণ্য 
করেই ক্ষান্ত হন নি। তারা আর এক ধাপ এগিয়ে এমন একটা কৌশলও 
উদ্ভাবন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যা মানুষকে আদৌ চিন্তন করা 
থেকেই বিরত রাখবে 1 যোগবিগ্া হলো তাদের সেই অনন্ত উদ্ভাবিত 
কৌশল । তাঁরা জানতেন যে, মানুষের ‘মন’ যখন ইন্দরিয়সমূহের মাধ্যমে 
বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে তখনই তার মনে চিন্তার উদয় হয়। তাই 
যোগসাধনা মানুষের ইন্দরিয়ের দ্বারগুলিকে বিরুদ্ধ করে মনকে বহির্জগতের 
সংযোগ থেকে মুক্ত রাখতে উপদেশ দেয়। এই “প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার 
ফলে তার ‘মনের’ অপমৃত্যু ঘটে এবং তথাকথিত আত্মার শ্রীবৃদ্ধিলাত 
হয়। আমরা তখন বদ্ধ ঘরে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু যুগল 
বু'জিয়ে রেখে “দর্শন” করি । আর এইরূপ 'দর্শনে'র ফলে পরিদৃ্ঠমান 
জগৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অলীক প্রতিভাত হয় । আর যে Wu 
আমরা কেউই দেখতে পাই না তাকেই একমাত্র সত্য বলে জ্ঞান করতে 
থাকি। 

আমরা পাতঞ্জলিকে যোগশাস্ত্ের আদি স্বত্রকার হিসেবে জানি। 
তিনি অবশ্ত এর উদ্ভাবক নন । বিভিন্ন উপনিষদ্দে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধ্যানস্থ 
হওয়ার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াগুলি একত্রিত করে পরম্পর-অস্বথিত এক RTA 
রূপ দিয়ে পাতঞ্জলি তার অষ্টাঙ্গ যোগ হ্ুষ্টি করেছেন । এওঁ যোগের আটটি 
অঙ্গ হলো-_যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি। উদ্নিখিত আটটি অঙ্গই পৃথক পৃথকভাবে প্রাচী নতর উপনিষদগুলিতে 
affe হয়েছে, যেমন প্রত্যাহার” ছান্দোগ্য (৮১৫), প্রাণায়াম' 
বৃহদ্বারণ্য (১৫॥২৩ ), ‘আসন’ শ্বোতাশ্বতর (Rinse), 44” ছান্দোগ্য 
(১1১) ও তৈত্তিরীয়-এ (১1৮) ইত্যা্দি। মৈত্রী উপনিষদে ধ্যানের 
ফলশ্রুতিম্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের কথা বলা হয়েছে। 
খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতকে পাতঞ্জলি এই সব প্রক্রিয়ার একটা! ক্রম নির্দেশ করে 
একটি ag গ্রথিত করেন । ভারতীয় ভাববাদী চিন্তকরা যে লক্ষ্যের 
দিকে বহু শত বৎসর ধরে সন্ধান চালাচ্ছিলেন অবশেষে তা পাতঞ্জলির 
হাতে এক পরিণত ও নির্দিষ্ট at লাভ করে। 

ані স্থত্রকার পাতঞ্জলির আবার 'মহাভান্ত”প্রণেতা একজন 
সংস্কৃত বৈয়াকরণ হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি আছে । একজন 
যোগশাস্ত্কারের সঙ্গে একজন বৈয়াকরণের প্রকৃত সম্বন্ধটি বুঝতে গেলে 
আমাদের ব্যাপারট! একটু তলিয়ে CHAS হবে | 

মৌর্ধবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে শুপ্-হত্যা করে তার apud 
সেনাপতি dafia ভারতের বুক থেকে বৌদ্ধ শাঁসনকে উৎখাত করে 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, তার নিদর্শন স্বরূপ পর পর দু-টি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন 1 এই ape প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধিদাত! কিন্তু ছিলেন 
তরদ্বাজবতীয় ব্রাহ্মণ পাঁতগ্রলি। তিনি haste অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ 
TERS প্রধান পুরোহিত ছিলেন । যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী বৌদ্ধ আমলে 
জনগণের কথ্যভাষ! প্রাকৃত-ই ছিল দেশের মুখ্য ভাষা, আর বেদ্বপস্থীদের 


২৭৬ 


ভাষা тоз ছিল অবহেলিত ও প্ৰায়-বিস্বত, সেহেতু ӘРИ এক 
প্রামাণ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে সংস্কৃত ভাষাকে ও সেই সঙ্গে বৈদিক 
সংস্কৃতিকেও উজ্জীবিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন 0 এদিক থেকে তার 
45191974541 অশ্বমেধ যজ্ঞান্ণষ্টানেরই পরিপূরক বলা যেতে পারে। 
সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাদ a 8158) 54414715 থেকে তিনি যে 
প্রচুর উদাহরণ তীর ব্যাকারণ গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যায় যে, তিনি একজন অতিমাত্রায় ইতিহাস, সমাজ ও শ্রেণী-সচেতন 
ব্যক্তি ছিলেন ।২ 


এখানে আরও উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, সমাজের বিধানকর্তা 
হিসেবে ধর্মশাস্ত্রকারেরা সমসাময়িক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিরাপত্তাবিধানে 
সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন | বস্তুত xus নামে প্রচারিত যে "মানবধর্মশাস্্ 
(সংক্ষেপে 'নুম্থতি”)-র সঙ্গে আমরা পরিচিত, আধুনিক পণ্ডিতদের মতে 
তার আসল রচয়িতা হলেন পাতঞ্জলি ৷ তিনি মন্থ-বিরচিত আদি afs 
গ্রন্থটি কাটছাট করে ছোট করে ফেললেন এবং তারপর তার উপর নানা 
নতুন বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিলেন যার মধ্যে অন্যতম হলো! সমুদ্রযাত্রার 
উপর নিষেধাজ্ঞা | পাতঞ্জলি সমুদ্রধাত্রাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন এই কারণে 
যে প্রায়শই তা মানুষের মনে মুক্ত চিন্তার জন্ম দেয় এবং বৌদ্ধ বিপ্লবের 
পশ্চাতেও দেশের বণিকশ্রৌই ছিল প্রধান পরিচালিকা শক্তি 1° 
দ্বেশবাসীদের মধ্যে ধারা যোগসাধনায় রত না হয়ে সংসারকর্মে লিপ্ত 
থাকবে তার্দের মধ্যেও যাতে বৈপ্লবিক স্বাধীন চিন্তার প্রসার না ঘটে তার 
জন্যও পাতঞ্জলি wats ছিলেন আর এ-বিষয়ে যে তিনি বহুল পরিমাণে 
কৃতকাৰ্য হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ভারতের এই 
тач AFA তার উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে যে ধর্মশান্্গুলির মধ্যে 
মনুম্বতি”কেই নিয়েছিলেন তার হেতু হলে! মন্থর নামের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
ফলে ‘ARES’ আর্যদের মনের উপর প্রায় একপত্য বিস্তার করেছিল এবং 
তীর ara বিধান অমোঘ বলে বিবেচিত 55 18 বলা বাহুল্য, ভারতীয় 
শাঁসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় পাতগুলিকত "mgufe-. সংস্করণই অচিরে 
1525 আসল শ্বতিগ্ৰন্থ বলে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেল 1 


পাতঞ্জলি এইভাবে বিবিধ উপায়ে মানবমনকে পঙ্গু করে ফেলে 
'আত্মামর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে চেয়েছেন। ঘুমের মধ্যে মান্য বহির্জগতে 
বিচরণণীল বলে স্বপ্ন দেখে । তা থেকে তার মনে এমন একট! ধারণা 
জন্মেছিল যে, তার দেহের মধ্যে এমন একটা সত্তা বিদ্যমান যার সাময়িক 
অনুপস্থিতি আমাদের চোখে Ҹа আনে আর যা বরাবরের জন্য দেহ 
ছেড়ে গেলে. আমাদের মৃত্যু ঘটে 1 উক্ত সত্তা-ই হলো! ধর্মসেবীের কথিত 
আত্মা যাকে পরমাত্মারই অংশরুপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা 
ইতিপূর্বে দেখেছি, পরষাত্মার মিলন ঘটান-ই ভারতীয় যোগসাধনার 
Gayl এই জন্য যোগশান্বে এক বিশেষ শরীরতত্বও পরিকল্পিত 
হয়েছে | 


its 


কুল কুণুলিনী, ইড়া, পিঙ্লা, gyal, «брав, ama ইত্যাদি ধারণাগুলি 
অবলম্বন করে এই শরীরতত্ব গড়ে উঠেছে 1 প্রাচীন যোগপদ্ধতি বর্তমানে 
q প্রচলিত আছে তা অবশ্য নিছক পাতঞ্জলি-বর্ণিত পদ্ধতি নয়। 
পাতঞ্গলির অষ্টান্গ যোগ আর তান্ত্রিকর্দের ষটচক্রের সমন্বয়ে 9? হয়েছে 
বর্তমান যোনপদ্ধতির ৷ পশ্চিণী প্রাচ্যবিদরা হিন্দুদের শরীরতত্বকে যে 
সর্বাপেক্ষা অপ্রতিরোধ্য enses (the most irrepressible 
oriental phantasy ) বলে অভিহিত করেছেন, তা মুখ্যত ভারতীয় 
ভাববাদীদের পরিকল্পিত পাতগ্ুলি তান্ত্রিক শরীরতত্ব সম্পর্কেই প্রযোজ্য 1 

19945 সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জন করতে হলে «4444088 করে 
দেখা প্রয়োজন | সাধারণত ডাক্তার-বৈগ্ঘরা তা করে থাকেন। দৈহিক 
ব্যাধির নিরসনের জন্য TRICK সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান তাদের পক্ষে 
অপরিহার্য 495 পশ্চিমী দেশসমূহে শারীরবিজ্ঞান প্রধানত সেখানকার 
চিকিৎসকদেরই 08 । মানুষ যে প্রাকৃতিক জগতে এক ধরনের জীব 
ছাড়া আর কিছু 44-48 আধুনিক ধারণাটি তাঁদের অনুসন্ধানের ফলেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1 কিন্তু এসব দেশের ধর্মীয় নেতারা মানুষকে ঈশ্বরের 
এক বিশেষ eB ও তার প্রতিনিধিরপে দেখতে ও দেখাতে অভ্যস্ত 
ছিলেন । হ্বভাবতই তারা ডাক্তার ও শল্যচিকিৎসকর্ের সিন্বান্তে খুশি 
হতে পারেন নি। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পোপ 594 cq p তাই এক 
হকুমনামা জারি করে 48744474054 বন্ধ করে দিলেন | কারণ দেখালেন 
যে, শবব্যবচ্ছেদের দরুন চরম বিচারের দিনে 487454 পুনরভ্যুখান সম্ভব 
হয় না। ধর্মধবজীরা এইভাবে মানুষ আর তার জগতকে নিজেদের 
সংরক্ষিত এলাকা করে রাখতে তৎপর হয়েছিলেন | 

পোপের উক্ত হুকুমনাম! অবশ্য কেবল IFTA জন্যই কার্যকর 
হয়েছিল। রেনেঈ! আন্দোলনের স্ুচনায় অনুসন্ধেংস' ও জ্ঞানার্জনের 
উপর পুনরায় জোর পড়ায় শবব্যবচ্ছেদ ante আবার চালু হয়ে 
গেল «а ১৫০৫ সালে সান্তা ক্রোচের হাসপাতালে asics 
জনপাঁধারণের সামনে এক শবব্যবচ্ছে্ধের ব্যবস্থ' হলে" । এর পর একে 
একে প্রকাশ্যে আরও অনেকগুলি শবব্যবচ্ছেদ HS হলো 1 ফলে 
199015 সম্বন্ধে মানুষের বাস্তব জ্ঞান অনেক বৃদ্ধি পেল 1 

ভারতবর্ষেও зія) বহুলাংশে ইউরোপের আদলে হয়েছিল । কিন্ত 
ara আর্থ-সাংস্কতিক জীবনের উপর ance শক্তিসমূহের 
азд নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন এখানে পরিস্থিতি ভিন্নতর রূপ নিয়েছিল । 
ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়র্বেদের দৃষ্টিতঙ্গি হিল মূলত শ্বভাববাদী 
ও বৈজ্ঞানিক 1 অথর্ববেদে বণিত “দৈবব্যাপাশ্রর় ভেষজের পরিবর্তে 
“যুক্তি-ব্যাপাশ্রয় ভেষজের’ প্রতি ছিল তার স্থির 5180971 বিভিন্ন 
সময়কার বিভিন্ন হিন্দু চিকিৎসকের তেষজ-সম্পকিত জ্ঞান 'চরক-সংহিতা” র 
মধ্যে । এর পাশাপাশি আমরা পাই ‘eas সংহিতা+কে 1৬ তার 
আলোচ্য বিষয়বস্ত ছিল শল্যচিকিৎসা | 599 সভ্যতার সেই উষাকালেই 
ভারতীয় শল্যচিকিৎসকরা পুঙ্থান্পুত্খরূপে 599 শবব্যবচ্ছে করতে 
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অভ্যস্ত ছিলেন 1 এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যে মন্ুত্নদেহের মোটামুটি 
এক নির্ভরযোগ্য ছবি তারা একেছিলেন। 

তবে আযুর্ষেদীয় এতিহের মুখ্য পৃষ্টপোষক ছিলেন বৌদ্ধ নৃপতিরা । 
কিন্ত বুন্ধবাদের পতনের ta ara সংস্কৃতির পতাকাধারীরা পুনরায় 
“দব-ব্যাপাশ্রয় ভেষজে'র প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও শল্যচিকিৎপার 
প্রতি সোচ্চার ধিক্কার জানালেন । প্রত্যক্ষ দর্শনের চেয়ে সহজাত অনুভূতি 
ও TAT ঘোষণাকে প্রকৃষ্ট পন্থা বলে ঘোষণা করা হলো । 5994468 
অপবিত্র বলে গণ্য কর! হতে লাগল এবং তা স্পর্শ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জারি হলো । পরিবর্তে মন্গুঘ্বদেহের আভ্যন্তরীণ অংশসমূহের সম্পূর্ণ কল্পিত 
একট! ছবি তারা আকলেন। Баса, ব্ৰহ্মলোক, বৈকৃষ্ঠলোক ইত্যাদি 
ধারণার সাহায্যে যেমন তারা এক মন-গড়া বিশ্ববীক্ষণ গড়ে তুলেছিলেন, 
TRINA বেলায়ও তেমনই তাঁর! কুল কুণ্ডলিনী, ব্রচ্ধনাড়ী, wor 
ইত্যাদি দিয়ে এক বিচিত্র ছবি আকলেন 1" 

আমরা জানি 58754 51449514 কাজ হলো! তার feces সঙ্গে 
বহির্ধিশ্বের যোণসাধন, যার ফলে মানুষ বহির্জমত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য 
জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। আঘূর্ধেদে এই সব 5119 তাদের কর্মপদ্ধতির 
যথাসাধ্য বাস্তবসম্মত একটা বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
বৃহ্দারণ্যক, ছান্দোগা, তৈত্তিরীয় প্রমুখ উপনিষদ্যূহে ае 
কিয়দ্ংশের এক আধ্যাত্মিক ভূমিকার কথা বলা! হয়েছে, যার উপর ভিত্তি 
করে ভারতীর যোগসাধন1 গড়ে উঠেছে 1 উক্ত সাধনার প্রবক্তাদের হাতে 
মেরুদণ্ড হয়েছে SHS, WA SAT ও গুরুমস্তিফ ব্রদ্ধরন্ধ | বস্ত-বিশেষের 
উপর অত্যধিক মনযোগসঞ্জাত স্বাভিভাব (৪০-508865102)-সঞ্ভাত 
সম্মোহন নিদ্রা হয়েছে সমাধি। mao অবস্থায় শ্বাভিভাবের 
আত্যন্তিক প্রভাব থাকায় যোগীরা নিজ নিজ প্রবণতা অঙ্গুযায়ী ‘সত্য’ 
দর্শন ও উপলব্ধি করতে থাকেন 1 

মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে তার 
নিংশ্বাপ-প্রশ্বাসের এক অদ্ভূত 948994 করা হয়েছে 1 এর নাম দেওয়া 
হয়েছে ‘AT? । আজ আর একথা আমাদের অজানা নয় যে, WSU- 
দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ হলো! বাইরের বাতাসের সঙ্গে দেহে অক্সিজেন 
গ্রহণ কর! ও দূষিত বায়ু “бая বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রাচীন 
ভারতে মন্ুগদে'হর পক্ষে অক্সিজেনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে 49 ধারণা 
অবশ্য গড়ে ওঠে নি। তবে আমূর্বেদের areal সে-যুগেও নিঃশ্বাসবায়ু 
সম্বন্ধ একট! аі ধারণা পোষণ করতেন 1 তারের মতে, জগত ও 
মন্ুগ্যদেহ উভয়ই পঞ্চভূতে গঠিত আর তাদের মধ্যে বায়ু হলো একটি 1 
বায়ু কুপিত হলে মানুয Sate 41049 হয় এবং নিংশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া 
বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মৃত্যুমুখ পতিত হয়! কিন্তু ভারতীয় ভাববাদ'দের 
চোখে 41142545915 সত্তা রূপে প্রতিভাত হয়েছে 1 যেহেতু প্রথম 
শ্বাপবামুর সঙ্গে জীবদেহে প্রাণপঞ্চার হয় আর শেষ-নিংশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে 
প্রাণ’ দ্েহত্যাণ করে, সেহেতু nap সিদ্ধান্ত হলো 4148 প্রাণ। 


উৎস মানুষ] অক্টো-নভেঃ vo 


দেহের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের SA তি, অধোগতি প্রভৃতি বিচার করে. 
পাচ প্রকার বায়ুর কথা তাঁরা বলেছেন-_প্রাণ, আপান, ব্যান, উদ্দান ও 
সমান ! 

ভারতীয় ভাববাদের আদি প্রবক্তা ছিলেন কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের AI- 
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলির ক্ষত্রয় রাজন্যবর্গ । বায়ুর ভাববাদী ব্যাখ্যা তাই 
আমরা প্রথম পাই কার্ধবিদ নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতির কাছ থেকে 1 
“চরক-সংহিতা” থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে এক আলোচনাসভ। 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল | তাতে অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় 49 
ও ক্ষত্রিয়-নৃপতি 1 (4944 যখন তাদের নিজস্ব বাধুতত্ব উপস্থাপিত, 
করলেন, তখন কার্যবিদ তাতে ME না হয়ে তার বিরুদ্ধে ভাঁববাদী AISA, 
বর্ণনা করে বাযুকে মন্ুস্তদ্রেহের ভেতরে ও বাইরে সর্ধ-নিয়ন্তা বলে চিত্রিত. 
করলেন ।৮ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হিন্দু ভাববাঁদীদের প্রচারিত 
41934 বা প্রাণায়াম Stora Sata ও উদ্ভট কল্পনার অপর এক নিদর্শন 1 

তবে রাঁজযোমের শারীরবৃত্তিক ভিত্তি অনুপস্থিত থাকলেও আর. 
сит তথাকথিত ব্র্মদর্শন. ইত্যাদি শ্বাবিভাবের ফলশ্রুতি হলে ও তুরীয় 
অবস্থায় তার! মনের যে আনন্দ ঘন অনুভূতির কথা বলে থাকেন তা 
হয়তো একেবারে স্বাভিভাব সঞ্জাত নাও হতে পারে। আমরা জানি, 
স্থপ্রাচীনকাল থেকেই যোগসাধকরা গাজা, আফিম, oan, সিদ্ধি, 941 
ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যন্ত। এর ফলে তাদের কঠোর 
পারিপাশ্থিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং তাদের মনে এক আনন্দ" 
উল্লাস জন্ম নেয়। যোগীদের কথিত ব্রহ্ধানন্দ হয়তো বা এ'দের মাদক 
দ্রবাসেবনজাত BBs! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আধুনিক 
যুগে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র তরুণ-তরুণীর! LSD প্রমুখ সিন্থেটিক ড্রাগে যে. 
অত্যন্ত হয়ে পড়েছে তাঁর মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ এক স্থখানুভূতিলাভের 
আগ্রহ | xu সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান এর একটা! মোটামুটি 
গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতেও একেবারে অপারগ নয় R. C. Zachner 
ভার Drugs, Mysticism and Make-Believe গ্রৃন্থে অনুরূপ এক প্রচেষ্টা 
চালিয়েছেন | 

বেদান্ত-সাধকের তথাকথিত ভাব-সমাগ্রিকে তাই শূন্যে মৌধনি্ধাণের 
সমতুল্য বলা যেতে পারে। কতকগুলি .কল্লিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাদের 
কল্পিত ক্রিয়াকলপের উপরই এর ভিত্তি রচিত হয়েছে 1 আর্ধপমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা wil দয়ানন্দ প্রচুর যোশাস্ত্র অধ্যয়ণ ও যোনসাধন! করার- 
পর সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন যে, ভ'র তীর. যোশসাধনা WHITES সম্পকি ত; 
যে ধারণাটিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তা 914417144 নিক কল্পনা- 
প্রস্থত ও তার বাস্তা-ভিত্তি একেবারে অন্ুপস্থিত। তার এই সিদ্ধান্তের 
সত্যতা পরীক্ষা ক:র 'দখার উদ্দেশ্য তিনি একদিন নদীর শোতে 
ভাসমান এক (8744 তীরে (а তুলে এক তীক্ষ ছুরিকা দিয়ে ত! 
বিখণ্ডিত করে: দেখে сія элі চরিত্র সম্পর্কে নিঃদন্দেহ হলেন 
এবং সেই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত শবর্দেহের সঙ্গে যোখশাস্তরগুলিও Raffa 


RAE 


পর্যায় : এক 


সংস্কৃতি 


9345314 রায় 


ইংরেজী Culture «494 বাংল। প্রতিশব্দ রূপে ‘সংস্কৃতি’ “49 ব্যবহার 
কর! হয়। কিন্তু এই “সংস্কৃতি” শব্দ'ট বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
করে থাকেন, মাজিত রুচি, শিষ্টাচার নৃত্যগীত, সাহিত্য, ইত্যাদি এর 
যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির অনুরাগ বা পারদিতা 
থাকলে, বা আচরণে প্রকাশ পেলে, আমরা তাকে সংস্কৃতিবান বলি । 
কিছুদিন আগে বঙ্কিমের 7154994 জন্মবাধিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে 
লেখক প্রধান বক্তা! হিসাবে wigs হয়েছিলেন । যথারীতি মন্ত্রীরাই 
সভাপতি, প্রধান অতিথি, যথারীতি Sta আসতে দেরি করলেন, 
অনুষ্ঠান সন্ধ্যায় আরম্ভ করতে দেরি হয়ে গেল । যথারীতি মন্ত্রীরা তাদের 


ভাষণ দিয়ে চলে গেলেন, আমার ডাক পড়ল । আমি বিদ্যাসাগর থেকে 
শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানা লেখক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যে «сд অবদ্ধান সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম, এমন সময় 
মঞ্চপার্শ থেকে একজন এসে আমার কানে কানে বলে গেলেন, আটটায় 
তাদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ( Cultural function ) আছে, আমি 
যেন তার আগে শেষ করি । ওঁ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে “সংস্কৃতির 
অর্থ নৃত্যগীত সঙ্গে মূকাভিনয়, 410876 থাকতে পারে | 

সংস্কৃতি শব্দের আর একটি অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, কোন 
বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা চিত্তের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই উৎকর্ষই 
সংস্কৃতি । এই অর্থে সংস্কৃতি একটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ed; সেই 
qarta ঠিক আগের অনুচ্ছেদে সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতর অর্থে বর্ণিত লক্ষণ- 
গুলোর সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, কারুশিল্প, সর্বপ্রকার ললিতকলা, 
ইত্যাদিও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়। সংস্কৃতির এই প্রশস্ততর অর্থ নিশ্চয়ই 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য 1 

নৃতত্ব এবং সমাজতত্ববিেরা “সংস্কৃতি শব্দটিকে আরও ব্যাপকতর 
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একজন যুক্তিবাদীর চোখে : ভারতীয় যোগসাধন! 


করে নদীর শোতে ভাসিয়ে দিলেন । বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
অধিকারী না হয়েও শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফলে সত্যজিজ্ঞান্থ 
স্বামীজী হিন্দুদের চিরাচরিত যোগসাধনার যথার্থ মূল্যায়নে কৃতকার্য 
হয়েছিলেন ।৯ 

আজ অবশ্য দেশের নান! স্থানে ইউরোপীয় ধশাচের বহু মেডিক্যাল 
কলেজ স্থাপিত হয়েছে যেখানে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী 
নিয়মিত শবব্যবচ্ছেদ করে মন্ুত্তদেহ সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান আহরণ 
করছে UO হিন্দু যোগবিষ্ঠাবণিত (594 সম্বন্ধে তাহলে এতে! দিনে 
তাদের মনে প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু 5919 অনেক 
বিষয়ের মতে! এখানেও হিন্দুরা আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে । হিন্দু 
বিশ্ববীক্ষণে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মাসমূহ চন্দ্রলোকে গিয়ে 
জমায়েত হয় । সেখান থেকে যে-সব আত্মার মোক্ষলাভ হয় তাদের 
উত্তরণ ঘটে বৈকুঠলোকে । আর যে-সব আত্মার ভাগ্যে পুনর্জন্ম আছে, 
' তারা চন্দ্রলোক থেকে পুনরায় মাটির পৃথিবীতে নতুন TIIN 
প্রত্যাবর্তন করে। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ্ধে মানুষ যখন চাদের 
বুকে অবতরণ করলো, তখন ভাববাদীদের কাছে xf অজ্ঞাবাদীরা 
জিজ্ঞাস! করতো-_-কোথায় সেই সব TRY আত্মার্দের উপনিবেশ ? তাহলে 
ভাববাদীদের বোধহয় সেদিন অবস্থার সামাল দিতে হতে! এই বলে যে, 
‘এচাদ সে চাদ নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুখোমুখি হয়ে 
ভারতীর Ат প্রবক্তার্দের জবাবও প্রায় তেমনই-_-“এ Om সে 
4% নয়। চর্মচোখে সে-দ্রেহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, একমাত্র 
ভাবচোখেই তার সন্ধান মিলতে পারে ।? 


tiy 


উল্লেখপঞ্জী 
১ “রামকৃষ্ণ কথামৃত' 34 কথিত 
х B.N. Puri: India in the Time of Patanjali, পৃ. ৫-৬, ২১-২৩, ১৯০ 
১৯৩ 
v M.N. Roy: History of Revolution 
8 Jayaswal: Manu and Yajnavalkya, 9]. ৫০ 
€ Stcherbatsky Papers of Stcherbatsky, 9. ৫৩7৫৯ —*Scientific 
achievements of ancient India' 
৬ Debiprashad Chattopadhayay: Science and Society in 
Ancient India 
a Calcutta Review, জুন, ১৮৪৯--বিপিনবিহারী সোম-এর প্রবন্ধ ‘Physical 
errors of Hinduism’, পৃ. ৩৯৭-৪৪৪ 
v Debiprashad Chattopadhayay : Science and Society in 
Ancient India 
a John Campbell Oman —Cults, Customs and Superstitions of 
India, *]. ১৩৩ 
১০ ছু-জন ইংরেজ অধ্যাপক নিয়ে একজন ইংরেজ স্ুপারিন্টেণ্ডেন্টের অধীনে সার! 
দেশের মধ্যে কলকাতায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৩৭ সালের জুন 
মাসে। দ্বিতীয় দফায় বক্তৃতা শুরু হয় এ বছরের অক্টোবরে ও শ্বব্যবচ্ছেদ প্রথা 
তখনই প্রথম কলেজে প্রবর্তিত হয়। জাতীয় কুসংস্কারের প্রভাবে কিন্তু তখন 
ছাত্রদের মধ্যে শবব্যবচ্ছেদে আগ্রহের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয় অবশেষে 
ইংরেজ অধ্যাপকদের বিশেষ প্রচেষ্টায় 5Ң744 গুপ্ত নামে এক 295-7919 উক্ত 
কাজে এগিয়ে আসেন এবং সেদিন ফে 9 উইলিয়ম দুর্গ থেকে :তোপধ্বণ করে 
তার এই কাজকে অভিনন্দন 94041541 কুসক্কারের হ'ত থেকে মুক্তি 
আন্দোলনের একজন পুরোধা হিসেবে 5497054 এক প্রণ্তিকৃণত৪ পরে কলেজ 
ভবনে উন্মোচিত করা হয়। [J. A. Richey's Selection from 
Educational Records 1840-1859, পৃ. ৩১২-৩১৩ | 
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অর্থে ব্যবহার করেন। মানুষের জৈব ও অজৈব (মানসিক, আত্মিক, 
আধ্যাত্মিক) প্রয়োজনের পরিত্প্তির জন্য সমাজের ধারাবাহিকতা 
( Social heritage ) әса পাওয়া সবরকমের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, 
ধ্যানধারণা, ভাষা, বিশ্বাস, অভ্যাস, প্রযুক্তিবিদ্যা, এমন কি, সামাজিক 
সংগঠনের রূপধারাটিও সংস্কৃতির 59981 এই অর্থে সংস্কতিমাত্রেরই 
একটা! ভৌগোলিক সীমা থাকে । মানুষ আর্দিনকাল থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ- 
ভাবে বাস করে আসছে । প্রতিটি গোষ্ঠী এক একটি বিশেষ পরিবেশে 
বাস করত, এবং এ পরিবেশের সঙ্গে ধাপ খাইয়ে orate জন্য তাকে 
বিশেষ প্রয়ৌগকৌশল, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ইত্যার্দি অবলম্বন 
করতে 9911 এই বিদেশী আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদিই এ 
গোষ্ঠীর সংস্কৃতি । বিভিন্ন গোগীর সংস্কৃতির মিশ্রণও বরাবরই হয়ে আসছে, 
তবুও আজও বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতির ভৌগোলিক লীমা নির্ধারণ করা 
যায়। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের 
ফলে আধুনিক ভারতে বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয়ে যায়, এবং 
সংস্কৃতির ভৌগোলিক সীমার গুরুত্ব লোপ পেতে থাকে । যে সব 
সংস্কৃতির ভৌগোলিক সীম! আজও নির্ধারণ কর! যায়, গৌড়! হি"ছুয়ানি 
তার মধ্যে একটি । গোঁড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জাত একটি শিশুকে 
জন্মের পরে অল্পকালের মধ্যেই যুরোপে চালান করে দিলে ( আজকাল 
এই রকম আকছার হচ্ছে ), শিশুটির আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, অভ্যাস, 
সবই মুরোঁগীয় হবে, তার মধ্যে (তার চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়া ) 
ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কৃতির Беча দেখা যাবে all IRR নৃতত্ববিদ্‌ ও 
741949854 মতে সংস্কৃতি-( সংজ্ঞা) ধারাবাহিকতা-স্থত্রে প্রাপ্ত 
সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, ইত্যাদি (যে সমাজে 
সে আশৈশব বাঁপ করে আসছে সেই সমাজের )। মিশ্র সংস্কৃতির প্রসঙ্গে 
আমরা পরে আসব, আপাতত quay ও সমাজতত্ববিদের সংস্কৃতির 
সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন | 

গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পরিবেশ-নির্ভর, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে, তাই 
পরিবেশ নিয়েই শুরু করা ফাঁক । মানুষকে বাঁচতে হলে পরিবেশের সঙ্গে 
ধাপ খাওয়াতে গিয়ে ক্রমাগতই তার পরিবেশকে পরিবর্তন করে যেতে 
হয় । অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁকে একটা কৃত্রিম, অপ্রারৃতিক 
( অতি-প্রাকৃতিক ay) পরিবেশ তৈরি করে নিতে হয়! মনে করুন, 
আদিম কোন একটি ক্ষুদ্র মানবগোঠী-_আদিম মানুষের! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোঁগীতে 
বিভক্ত হয়েই থাকত-_এমন জায়গায় থাকত যেখানে কেবল পাহাড়, 
গাছ-গাছড়া FTI শীত এবং 49 wu হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
এদের আশ্রয় প্রয়োজন । গুহা বা গুহার মতো কিছু থাকলে তাতে এরা 
আশ্রয় নিতে পারে । প্রাকৃতিক গুহার সংখ্যা অপ্রতুল হলে এরা গুহা 
নির্মাণ করে নিত, এবং গুহা নির্মাণের কৌশল (54654 শক্ত ডাল দিয়ে 
বা যে পাথরের একটা দিক ধারালো তাই দিয়ে মাঁট খু'ড়ে পাথরের চাই 
সরিয়ে গুহা তৈরি ) এদের আশ্রয় নির্মাণের প্রযুক্তিবিদ্যা, সংস্কৃতির একটি 


উৎস মানুষ] অক্টো-নভেঃ Рә 


অঙ্গ। প্রযুক্তিবিদ্া তথা সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব, যেমন অনেক প্রাচীন 
মানবগোষ্ঠীর গৃহনির্ধাণের প্রযুক্তিবি্ধা এর চেয়ে অনেক উন্নত। যেখানে 
চুনাপাথর পাওয়া যায় সেখানকার অধিবাসীরা চুনাপাথরের গু'ড়োর 
দৃঢ়-সংযোজন ক্ষমতা লক্ষ্য করে সেই গু'ড়ো দিয়ে পাথরের চাই উপর 
উপর সংযুক্ত করে ঘর বানাত | 

আবার মনে করুন, আর একটা আদিম ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী একটা সমতল 
জায়গার থাকে, সেখানে জঙ্গল আছে, পাশেই সমুদ্র, তার তীরসংলগ্ধ 
অনেকটা অংশই অগভীর 1 ম্বাভাবিকতই এদের ঘর হবে গাছের ডালের; 
মোটা 909, বেড়া হবে সরু ডাল aah জুড়ে জুড়ে, ছাউনি হবে 
পাতার । এই গোষ্ঠীর গৃহনির্যাণের কৌশল aa নিজস্ব প্রযুক্তিবিদ্যা, 
এদের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি অঙ্গ | 

এবার 5154 এই দু-টি গোষ্ঠীর খাগ্য-সংগ্রহের পদ্ধতিতে ৷ পাহাড়ী 
গোষ্ঠীটর পদ্ধতি হবে ফল, মূল, কন্দ, ইত্যাদি আহরণ, 4| কাছাকাছি ат 
অল্পদূরে শিকারের উপযুক্ত জায়গা! পাওয়া গেলে, পশুশিকার । শিকারের 
পদ্ধতি হবে পাথরের টাই ছুড়ে মারা, বাঁশ বা গাছের ভাল তীক্ষাগ্র করে 
তাই দিয়ে খোচানে, ইত্যাদি । এই হবে এদের খাছসংগ্রহের প্রযুক্তিবিদ্যা, 
এদের সংস্কৃতির আর একটি অঙ্গ। পশুমাংস এর! কাচাও খেতে পারে, 
পুড়িয়েও খেতে পারে 1 যদি পুড়িয়ে খায়, তবে সেটি হবে এদের আহার্য- 
প্রস্তুতির রীতি, আরও একটি প্রযুক্তিবিদ্যা, সংস্কৃতির আরও একটি অঙ্ক । 
দ্বিতীয় গোষ্ঠীটিও ফল, মূল, কন্দ প্ৰভৃতি আহরণ করতে পারে, কিন্তু তারা 
সমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে দেখবে, মাছ ভাসছে, কিলবিল করছে। প্রথমে 
তারা কলা, তাল, নারকোল বা অন্য গাছের ভেলা বানিয়ে সমুদ্রে ঢুকে 
মাছ শিকার করবে, প্রযুক্তিবিষ্ভা আরও একটু উন্নত হলে মোটা গাছের 
কাণ্ডের মধ্যেটা খোড়ল করে কৌদা নৌকা বানিয়ে সমুদ্রে আরও একটু 
দূরে যেতে পারবে, এবং আরও বেশি মাছ ধরতে পারবে। মাছ 
ধরবার জন্য নারকোল গাছের ডালের খোলটাকে ব্যবহার করতে পারে, 
শক্ত লতা দিয়ে জাল তৈরি করতে পারে। এই মাছ এর! কাচাও খেতে 
পারে, পুড়িয়েও খেতে পারে। এইগুলো হবে এদের আহার্য সংগ্রহ ও 
প্রস্তুতির প্রযুক্তিবিদ্যা, সংস্কৃতির আরও একটি অঙ্গ । এই দুই গোষ্ঠীরই শরীর 
আচ্ছাদনের প্রযুক্তিবিদ্ভা পাঠক নিজেই অনুমান করে নিতে পারবেন 1 

মনে রাখা প্রয়োজন, সংস্কৃতির আয়োজনের উদ্যোক্তা প্রথমে কোন 
ব্যক্তিই, তাঁর প্রয়োজনে পরিবেশের উপর তার প্রতিক্রিয়া, এবং পরে 
ব্যক্তির পদ্ধতিই গোষ্ঠীর পদ্ধতি হয়ে যায়, কারণ, ব্যক্তির প্রয়োজন ও 
গোষ্ঠীর প্রয়োজন, বিশেষত আদিম সমাজে, এক ; ফলত, ব্যক্তির প্রতি- 
ক্রিয়া ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া এক হয়ে যায় । কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ОЙ 
একত্র হয়ে বৃহত্তর গোষ্ঠী বা সমাজ গঠিত হয়, সংস্কৃতির মিশ্রণ ও পরিবর্তন 
হয়, একই সংস্কৃতির মধ্যে নানাপ্রকার প্রভেদ WP হয়, এ সবের দৃষ্টান্ত 
পরবর্তী অংশে দেখানো হবে। কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার, সংস্কৃতিবিহীন 
বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক মানুষের অস্তিত্ব (man in a pure state of nature), 
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সেই আদিম যুগেও, অলীক কল্পনা মাত্র t 

সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ গুলোকে প্রধান দুইটি বিভাগে ভাগ করা যাঁয়। 
প্রথমত, তার «Бат দিকটা, যা বস্তুনির্ভর, যার মধ্যে কারিগরি আছে, 
যেমন গৃহ বা আশ্রয়স্থল, আহাৰ্য এবং তার সংগ্রহ ও প্রস্তুতি, পশুপালন, 
যানবাহন, প্রশাসন, আরক্ষা, নানাপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি? 
এবং এই সবের জন্য যে-সব উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, ইত্যাদির প্রয়োজন 
হয়, সেই সব, এক কথায়, সমগ্র 255144 পদ্ধতি । ভেবে দেখুন, এখন 
'আমাদের গৃহনির্াণের উপাদান, কৌশল, 5844814, গৃহসজ্জার উপকরণ, 
কত বহুল এবং বিচিত্র। আমাদের 5104 প্রস্তুতির প্রক্রিয়া কত 
সরগ্রামবহুল, কত জটিল, কত বিচিত্র তার উপকরণ, আহীর্যগ্রহণ পদ্ধতির 
কত বিধিনিষেধ, প্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো, কোন সংস্কৃতিতে পিড়িতে 
বসে, কোন সংস্কৃতিতে পিঠখাড়া চেয়ারে বসে টেবিলে খাবার রেখে 
কাটাচামচ দিয়ে (কোন্‌ হাতে কোন্টা, মনে আছে Р) খেতে হবে । 
পশুশিকারের স্বান অধিকার করেছে পশুপালন, তাতে মাংস, দুধ উভয়ই 
পাওয়া যায়, কৃষিকার্ধে সহায়তা হয়, চামড়া! দিয়ে নানাবিধ পরিধেয় তৈরি 
হয়, হাড়ের গুঁড়ো সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় । যানবাহনের কত বৈচিত্র্য, 
ভারবাহী পশু, ভেলা বা chr নৌকায় যাঁর শুরু, চাকার আবিষ্কারের ফলে 
প্রথমে গরু 4] মোষের গাড়ি ( এক্সিমোদের মধ্যে কুকুরচালিত গাড়িরও 
প্রচলন আছে ), তারপর ফিটন, বড় নৌকা, জাহাজ, মোটর, এরোপ্পেন, 
белі ইতিহাসে আছে, প্রাগ বৈদিক যুগ থেকেই ভারতের সঙ্গে 
বিদেশের বাণিজ্য ছিল, তার сая ভাগই সামুদ্রিক, প্রথম প্রথম বড় বড় 
নৌকাগুলো৷ উপকূলের কাছাকাছি থেকে চলাচল করত, তাতে দূরত্ব বেশি 
পড়ত, তারপরে বৎসরের fafes সময়ে বাযুপ্রবাহের নিদিষ্ট গতি 
আবিষ্কারের ফলে এ গতি অনুযাঁয়ী সোজাস্থজি পথে চলাচল করতে 
লাগল, দূরত্ব কমে গেল । আগে গোঠীপ্রধান বা রাজার আদেশই আইন 
ছিল, আজকাল গভর্মেন্টের কত প্রকার, প্রশাসন ও বিচারপদ্ধতির কত 
জটিলতা | আগে ছুই গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ লাগলে 9144 ছোড়াছুড়ি হতো, 
তারপর একে একে এস তীরধনুক, MH, বন্দুক, কামান, বিষাক্ত গ্যাস, 
বোমা, পরমাণু বোমা ইত্যাদি । আদিম সমাজে সামাজিক অনুষ্ঠান 
ছিল পশুশিকার বা শক্রজয়কে উপলক্ষ করে উদ্দাম নৃত্য, 419 ও 
চীৎকার, কালে কালে তার কত পরিবর্তনই ন! হয়েছে 1 গোষ্ঠীতে 
গোষ্ঠীতে যুদ্ধ লাগলে গোষ্ঠীর কোন বিশেষ ব্যক্তি যুদ্ধগামীর্দের যুদ্ধজয়ের 
জন্য নানাপ্রকার জাহু-প্রক্রিয়৷ করে দিত, গোঠীপ্রধান ব! রাজার কোন 
বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্যও এঁ প্রকার জাছু-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, কালে 
এই জাদু-অনুষ্ঠানই যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। পণ্ডিতের! বলেন, 
শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ও পূজ! আমর! সিন্কুসভ্যতা থেকে গ্রহণ করেছি, এতেও 
ব্যক্তির ইচ্ছা-পূরণের ব্যাপার আছে । আরো কত অনুষ্ঠান এসেছে, 
পাত্রপাত্রীর পিতা! «t পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সম্বন্ধ করতেন, সালঙ্কারা ӘЛ 
zeta কর! হতো, কন্যার পতিগৃহে যাত্রাকালে আত্মীয়স্বজনেরা, 
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‘আচাৰ্য ব্রাহ্মণের! যাত্রাপথে দাড়িয়ে থেকে কন্যাকে আশীর্বাদ করতেন, 
তোমার দশ পুত্র cate, পতিগৃহে সমাজ্জী হও, তারপর পতিকে একাদশ 
করে| (পতি বৃদ্ধ হলে তাকে তোমার «Ф193 পুত্রের মতো! লালনপালন 
করে|), ai বেদে এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। যাত্রা, পালাগান, বহুকাল 
ধরে চলে আপছে, এইগুলোর দেশকালোচিত সমাজশ্ক্ষি'র feos 
wf | আজকান তো অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি, যশস্বী xeu] লোকের 
জন্ম ও মৃত্যু-বাষিকী, বারোয়ারী পূজ1, ঘরে ঘরে সাধারণ লোকের ছেলে- 
মেয়েদেরও জন্মবাষিকী, পাড়ায় পাড়ায় নাট্যানুষ্ঠান, তালিকা আর না 
বাড়িয়ে শুধু যে কোন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেই শেষ 
করলাম, যার একটির বিবরণ প্রথম অনুচ্ছেদে দিয়েছি । সামাজিক 
অনুষ্ঠানের সরঞ্জামের বহর লিখে পাঠককে আর বিরক্ত করব না। 

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ দিকটা, যা রীতিনীতি 41 বিধিনির্ভর, 
ধার মধ্যে দেশকালোচিত একটা মূল্যবোধ নিহিত আছে 1 বস্তুত, এই 
বিভাগটি প্রথম বস্তনির্ভর বিভাগের পরিপূরক | বস্তনির্ভর বিভাগটি স্পষ্ট 
সহজবোধ্য, কিন্ত দ্বিতীয় বিভাগটি অত স্পষ্ট, সহজবোধ্য নয়, তার বিবরণ 
বা তালিকা অত সহজে দেওয়া হয় না, তার বিশ্লেষণ অনেক জটিল। 
রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, কথাগুলো! থেকেই বোঝা যায়, একটা কোন 
মূল্যবোধ, আচরণের মান আছে, তার বোধ সর্বসাধারণের মনে যতই 
অস্পষ্ট হোক্‌ না কেন, তাকে অমান্য করা সমাজে বিগহিত কাজ বলে 
গণ্য করা ex | আমাদের সমাজচেতনা, যার ভিত্তি আমাদের অর্থ নৈতিক, 
নৈতিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, আমাদের রীতিনির্দিষ্ট, নীতি- 
নির্দিষ্ট, বিধি-নির্দিষ্ট, নিষেপ-বহিভূতি আচরণে প্রণোদিত করে। এই 
যূল্যবোধের সংজ্ঞা দেওয়া সহজ না হলেও প্রত্যেকেরই মনে এটি কাজ 
করে। সংস্কৃতির প্রকাশ আচরণে, সংস্কৃতির এই দুইটি দিক পরস্পরকে 
প্রভাবিত করে । যিনি মনে করেন, অর্থ ছাড়া ধর্ম, কাম, কোনটাই 
AS হয় না, তার বস্তনির্ভর সাংস্কৃতিক আচরণ এক রকম হবে, যিনি মনে 
করেন, ধর্ম বা কোন আদর্শ ছাড়া যানবজীবন অমানবিক হয়ে যায়, শুধু 
অর্থ অনর্থের মূল, তার সাংস্কৃতিক আচরণ অন্যরকম হবে 1 বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান 
( material science) 48494 সংস্কৃতির পরিবর্তনের সহায়ক ; আদর্শ 
নিষ্ট জ্ঞান, যেমন শ্থৃতি (আইন ) পুরাণ, ধর্ম, দর্শন, ইত্যা্দ নীতিনির্ভর 
সংস্কৃতির পরিবর্তনের সহায়ক । সংস্কৃতির এই দুই অঙ্গের পরিবর্তন 
উন্নতিস্থডক হতে পারে, অন্তত সাধারণ্যে এই পরিবর্তনকে উন্নতিস্থচকই 
মনে করা হয় 1 আবার এমন সনাঁতনপন্থী আছেন, যিনি পরিবর্তনমাত্রকেই 
অবনতির লক্ষণ মনে করেন, তাদের মতে 440 (হ্্গরাজ্য, রামরাজ্য ) 
পুরাঁকালেই বিঘ্যমান ছিল, পরিবর্তনের ফলে আমরা তার থেকে বিচ্যুত 
হয়েছি | অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, পরিবর্তনশীগতা সব কিছুরই ধর্ম, 
সাময়িকভাবে অবনতির দিকে গেলেও মানুষের আঁচার-আচরণ ছাচে ঢালা 

হয়ে গেলেই সেটা অবক্ষয়ের লক্ষণ | 
[ চলবে 1 


উৎস মান্য [1 অক্টোলভেঃ '৮৪ 


আয়োডাইজড সণ্ট 
অথব। অসংখ্য অপোগণ্ত 


স্মর্জিৎ জান! 


চকচকে টাকে আরো বার দুয়েক হাত বুলিয়ে আমতা আমতা করে 
কম্পাউগ্ডারবাবু যা বললেন তার মথার্থ দীড়ায় : ওষুধের এ শিশিগুলো 
জেলা মেডিক্যাল স্টোর থেকে প্রতিবারই ওষুধ আনার সময় জোর করে 
গছিয়ে দওয়া হতো! । তিনি ঠিক জানেন না কি এর প্রয়োজন 1 তবে 
এর আগের ভাক্তারবাবু বাচ্চাদের দুধের সঙ্গে কয়েকফোটা করে খেতে 
বলতেন বটে। কিন্ত কেউ নিতে চাইত না, Ml ১৯৮৩ সালে 
নদীয়া জেলায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে এসে স্টোররুমে সাজান wsa 
লুগল আয়োডিন-এর ( আয়োডিনের পাতলা দ্রবণ) ভতি বোতল দেখে 
একটু অবাকই লেগেছিল 1 টিংচার আয়োডিনের কথ! সবাই জানেন । তা! 
দিয়ে জীবাণু সংক্রমণ বন্ধ হয়__সে কাজ কিন্তু এই লুল আয়োডিন, 
(Lugol’s Iodine) দিয়ে হবে 41! তবে কি সস্তায় সরকার সেই 
কাজটাই সারতে চাইছেন? তাহলে অবশ্য খাওয়ার কথা উঠতো না। 
দ্বিতীয়ত, জল জীবাণুমুক্ত করার কাজে আয়োডিনের ব্যবহার রয়েছে 
কিন্ত সে কাজও এতো! পাতলা! দ্রবণ দিয়ে করা হয় না । তাই, তৃতীয় যে 
ব্যবহারটি বাকি থাকে তা হলো, শরীরে আয়োভিনের অভাব পূরণে এর 
ব্যবহার। কিন্ত আয়োডিনের অভাঁব-_সে তো তরাই অঞ্চলে ঘটে থাকে; 
বিশেষত ডাক্তারী পাঠ্যপুস্তকে (তথা অ-ডাক্তারী বইতেও ) সে-কথাই 
পড়ে এসেছি 1 তাই প্রশ্নগুলো কেবলই জট পাকাতে থাকে । এও কি 
হতে পারে? ভুলক্রমে কিছু বোতল দ্বাজিলিং, জলপাইগুড়ি না গিয়ে 
চলে এসেছে নদীয়ায়। তাই কি জেলার স্টোরকিপার নিজের ঘাড় 
থেকে 'বোতলগুলে৷ নামানোর; তাগিদে যাকে পারছে তাকেই গছিয়ে 
দিচ্ছে? কিন্তু তরাই অঞ্চলে তো আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আইন 
মোতাবেক চলার কথ! 1 তবে আয়োডিনের জলীয় 444 কেন? 549 
এই ধশধশার উত্তর খু'জে পেতে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। 
আপাতত সে আলোচনায় যাচ্ছি না। 


আয়োডিনের কি এবং কেন? 


আয়োডিন নামের এই মৌলিক পদার্থ টি আমার্দের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত 


প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ, যদিও এর দৈনিক প্রয়োজন মাত্র ১৫০ 
মাইক্রোগ্রাম । এই আয়োডিন থেকে তৈরি হয় মানব-জীবনের পক্ষে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হরমোন-_খাইরকঝ্সিন | আমাদের গলার ছু-পাশে প্রায় 
প্রজাপতির আকারের ছোট্ট একটা গ্রন্থি জড়িয়ে রয়েছে-_সাধারণভাবে 
যেটা চোখে পড়ে না । এর নাম হলো থাইরয়েড গ্রন্থি, এই গ্রন্থি তৈরি 


উৎস মানুষ O অক্টো-নভেঃ vs 


করে মূলত থাইরঝ্মিন ও অল্পমাত্রায় ট্রাই-আঁয়োভোথাইরোনিন নামের 
অপর একটি হরমোন | এই হরমোন ছুটির কাজ একই ধরনের, এরা 
আমাদের শারীরিক, মানসিক গঠন তথা যৌনতস্ত্ের গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃগর্ভে ভ্রণের গঠন থেকে শুরু করে শিশু এবং কৈশোরের 
শারীর-যানসিক গঠনে যেমন এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! রয়েছে, তেমনি প্রাপ্ত 
বয়স্কদের ক্ষেত্রেও এই ছুটি হরমোনের গুরুত্ব অপরিসীম । আগেই বলেছি? 
এই হরমোনছুটি তৈরিতে আয়োডিন অপরিহার্য আর এই আয়োডিন 
সংগৃহীত হয় আমাদের শরীরে TAS জল ও [US] থেকে | কোন কারণে 
এই খাছসামগ্রীতে যদি আয়োডিনের পরিমাণ কম থাকে তবে আমাদের 
শরীর আয়োডিনের অভাবে ভুগতে থাকে । থাইরয়েড 8/8 তার 
প্রয়োজনীয় আয়োডিন পায় না, তৈরি হতে পারে ন! প্রয়োজনীয় 
মাত্রার হরমোন 1 এর ফলে থাইরয়েড গ্রস্থিতে মন্তিষ্ষের পিটুইটারী গ্রন্থি: 
থেকে বার্তা পাঠান হয় আর এক হরমোনের মাধ্যমে ( যার নাম থাইরয়েড 
Baca হরমোন, সংক্ষেপে TSH )--যাতে সে বেশি বেশি করে হরমোন 
ছুটি তৈরি әлі কিন্ত যেখানে পরিমাণ মতো আয়োডিন নেই, সেখানে 
কি করে তৈরি হবে সেই হরমোন? থাইরয়েড গ্রন্থির কোষগুলি aferet 
এঁ-হরমোনের দরুন উত্তেজিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এই গ্রন্থির আকার ও আকৃতি । এবং এই afe ক্রমান্বয়ে 
চলতেই থাকে । ফলে সাধারণভাবে ২০ গ্রাম ওজনের থাইরয়েড গ্রন্থি 
বাড়তে বাড়তে এমন কি ৫০০1৭০০ গ্রাম ওজনের একটি বিশাল ‘গলগণ্ড! 
(Goitre) হিসেবে ঝুলে পড়তে পারে। মূলত পাহাড়ের পাদর্দেশের 
অঞ্চলগুলিতে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে । কারণ এ সব অঞ্চলের মাটিতে 
এবং জলে আয়োডিন থাকে খুব কম মাত্রায় । ফলে ওঁ জায়গার গাছপালা! 
তথা জীবজস্তর শরীরে আয়োডিনের পরিমাণও থাকে যথেষ্ট কম। মানুষ 
এই সব 48449 হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, ফলে মানুষের শরীরে 
আয়োডিনের ঘাটতি দেখা am 1 কোন অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব 
বোঝার সব থেকে সহজ উপায় হলো এ অঞ্চলে মানুষদের মধ্যে গলগণ্ডের 
হার দেখ! । এর wg সর্বজন-্বীকূত মাপকাঠি রয়েছে । গলগণ্ড 
মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় । যদি কোন অঞ্চলে 
১২ থেকে ১৪ বছর বয়েসের মেয়েদের মধ্যে এই হার ১০%-এর বেশি হয় 
তবে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্তা এ অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ATI 
(Public Health Problem) হিসেবে Des হয় 1 আয়োডিনের 
অভাবজনিত AW বোঝার জন্য গলগণ্ডের এই মাপকাঠি পৃথিবীর 


সবদেশের সমীক্ষকরাই ব্যবহার করে থাকেন | 


রোগ নির্ণয় চিকিৎসা ও গবেষণার 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট 


১৮৮১ সালে বিজ্ঞানী ca (9199) এবং পরবর্তীকালে (১৮৯৫) ব্যোমান 


(Baumann) আরো সঠিক পদ্ধতিতে থাইরয়েড ধ্যাণ্ডে আয়োডিনের 


২৭৯. 


উপস্থিতি প্রমাণ করার পর গলগণ্ড রোগে আয়োডিন চিকিৎসার পদ্ধতি 
বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃতি পায়--যদিও ১৮১৬ এবং তাঁর পরবর্তী সময় 
থেকেই NSS, কয়েনডেট ইত্যাদির এই রোমের চিকিত্সায় আয়োডিন 
ব্যবহার করে আপছিলেন। বলতে গেলে আয়োডিন আবিষ্কারের পর 
১৮১২ থেকেই এর ব্যবহার নিয়ে অনেকেই ভাবতে শুরু করেন 1 ফরাসী 
বিজ্ঞানী বার্নাড কাটয়েশ-এর সামুদ্রিক গুল্ম থেকে ১৮১২ সালে আয়োডিন 
আবিষ্কার, সেই হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা 1 

কিন্ত এসব গবেষণা ও আবিষ্কারের থেকে অনেক বেশি “যুগান্তকারী 
ও বিস্ময়কর’ ঘটনা হলো গলগণ্ডের চিকিৎসায় সামুদ্রিক গুন্মের ব্যবহার 
WMS আড়াই হাজার বছর আগের চৈনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীর! 
আবিষ্কার করেছিলেন sia নাং (Shen Nung, 3j. পু ২৮৩৮-২৬৯৮) 
রাজতন্ত্রের যুগে এর বহুল ব্যবহার ছিল। 8854 দু-হা জার তিনশো বছর 
আগে লেখা অথর্ববেদে গলগণ্ড রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা-পদ্ধতির উল্লেখ 
রয়েছে। 4084 দেড়হাজার বছর আগে ইজিপ্টে গলগণ্ডের চিকিৎসায় 
সামুদ্রিক লবণের ব্যবহার ছিল। শুধু তাই নয়, এই রোগের শল্য 
চিকিৎসাও তাদের জানা зі She পর্যবেক্ষণ তথা বিশ্লেষণ ক্ষমতার 
অধিকারী সেই সময়কার পণ্ডিত ও গবেষকরা এই রোগের সঙ্গে ‘জলের 
সম্পর্ক’ এবং পাহাড়ী অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ও তার কার্ধকারণ 
সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন সেই প্রাচীনযুগেও। 
894 পাচশো বছর আগের শল্য-চিকিৎসক শুশ্রুত এই রোগের নামকরণ 
করেন গলগণ্ড'ঁযা আমাদের দেশে এখনো চলছে 1 সেই হিসেবে 
গয়টার (Goitre) শব্দের উৎপত্তি এই সেদিনের ৷ চীনে হান রাজতন্ত্রের 
যুগে এই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতিতে হরিণ ও শুকরের "থাইরয়েড ate’ 
খাওয়ানোর পদ্ধতি যুক্ত ga 1 


গলগণ্ড ও কু-সংস্কার 


বলার চেষ্টা করেছিলেন | 


যে কোন কারণেই হোক, সেই উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ হারিয়ে যেতে 
থাকে। এর পর গ্যালেন (Galen, 9. ১৩২-২০০ ) ও অরিবাপিয়াসের 
(Oribasius) চিকিৎসা পদ্ধতিতে অপারেশন ও সামুদ্রিক গুল্মের নির্দেশ 
লক্ষ্য কর! যায়। মধ্যযুগের অন্ধকারে একমাত্র আলো জালিয়েছিলেন 
আরবের বিজ্ঞানীরা | আ্যালবুকাশিশ (Albucasis, Ñ. ১০০০) গলগণ্ডের 
প্রাচীন চিকিৎ্পাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন আরবে-__যুরোপে তখন ঘন 
অন্ধকার 1 সমবেদী-ম্যাজিকের সংস্কারে আবদ্ধ যুরোগীয়রা তখন গলগণ্ডের 
আকার ও আকৃতির 449 খু'জে বেড়াচ্ছেন গাছের ফলে, শিকড়ে ৷ 
আর তাই ধরে ধরে খাওয়াচ্ছেন গলগণ্ডের রোগীদের-_কেউ গল-নাট ( এব; 
ধরনের বাদাম), কেউ গাছের ফোলা শেকড় 1 PIs জার্মানরা সন্তান 
প্রসবের সময় মায়ের গলায় জড়িয়ে দিচ্ছেন দড়ি__তাদের stadt কষ্টবচর 
প্রসব যন্ত্র! থেকেই নাকি গলগণ্ড হয় । বেশি পরিশ্রম করা, কাশি е а] 
-ইত্যাদিকে গলগণ্ডের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন তার । 


২৮০ 


পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে গলাফোলা গলগণ্ড রোগীর সাদৃশ্য খু'জে পেয়ে মুরোপীয়র।+ 
বসে গেলেন প্রতি পূর্ণিমায় চাদের আলোয় gy দিয়ে ‘গলগণ্ড ঘষামাজা' 
করতে। রাজারা অবশ্ঠ শুধু হাতে gaze সারিয়ে দিতে লাগলেন এই 
রোগ । রাজ! চতুর্থ হেনরী (শ্রী, ১৫৫০-১৬০১) এরকম হাতের স্পশে 
নাকি ১৫০০ গলগণ্ড রোগীর রোগ সারিয়েছিলেন। ব্রিটেনের রানী 
আযানি ১৭১০ সালেও একই কাণ্ড করেছেন নিজের দেশে | যদিও বিজ্ঞানী 
প্যারাসেলসাস (9. ১৪৯৩-১৫৪১) জলের সঙ্গে এই রোগের সম্পর্কের কথা, 
‘ক্রেটিনে'র পেছনে মায়ের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে কিছু 16519 কথ 
কিন্ত হালে পানি পায় নি সে-সব কথা | 


কেন এমন হলো? 


যদিও ভ্যাসেলিস ও ভারটন (খু. ১৬১৪-১৬৭৩) এই থাইরয়েড গ্রন্থির 
অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছিলেন | কিন্তু সেই 
অর্থে গলগণ্ড চিকিৎসায় বিজ্ঞানের ফের প্রবেশ ঘটল আঠারশে!্রীষ্টাবের 
পর--তবে তা এক ‘খণ্ডিত’ দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। ততদিনে জড় 
বিজ্ঞানের (Natural science) গবেষণা এগিয়ে গেছে অনেকটা, যোগ হয়েছে 
নতুন মাত্রা | জড় বিজ্ঞানের নিয়মনীতির উপর নতুন নতুন তথ্য তথ! তত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 1 মানুষের জ্ঞানভাগ্ডারে wx! পড়েছে অনেক যুগান্তকারী 
আবিষ্কারের ফপল_-যোগ হয়েছে, হচ্ছে অসম্ভব সব সাফল্য । প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে জড় বিজ্ঞানের একাধিপত্য ! পাশাপাশি কিন্ত জীববিজ্ঞান তথা 
ঘারীরবিজ্ঞানের প্রাচীন উন্নত গবেষণার ধারা বিনষ্ট হয়েছে__উন্নতি বা 
প।রিপুষ্টত৷ তো দূরের কথা । এবার জীববিজ্ঞানের গবেষণায় প্রযুক্ত হলো 
জড় বিজ্ঞানের নিয়মনীতি, তার মূল্যবোধ এবং এই বিজ্ঞানের অন্তনিহিত 
দর্শন ! ফলে পৃথিবী ও জীব-জগতের সঙ্গে মানুষের শরীর ও জীবনের 
সম্পর্ক ও তাঁর মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্কগুলি অবহেলিত হলো | জীবনের 
তথা aco গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পড়ে রইল পেছনের সারিতে ay- 
বিজ্ঞানের যান্ত্রিক পদ্ধতি-প্রকারণগুলি গুরুত্ব পেল, «| আজো পাচ্ছে 
অনেক্‌- বেশি মাত্রায় । চিকিৎসা তথা জীববিজ্ঞানের পশ্চাদ্গামীতাঃ 
পেছনে এই 'একমুখি দৃষ্টিভঙ্গি তথা বৈজ্ঞানিক "যান্ত্রিকতা” হয়তো একটি 
কাঁরণ হয়ে থাকবে 1 প্রাচীন সভ্যতার পেছনে যে দর্শন ও জীবনবোৌধ 
কা জ করতো তাতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক ЗӘР গড়ে 
তেণলার সম্ভবত একটি প্রচেষ্টা Би) তৎকালীন গবেষণাগুলিকে 
প্র ভীবিত করেছিল । ফলে Беті ও জীববিজ্ঞান ছিল বিজ্ঞান- 
s [বেষণার প্রধান 31 যূল বিষয় ৷ শুধু গলগণ্ড নয়, সব রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেই 
মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্ক খোজার দুষ্টিতঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন 
এই শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও এর গতি এখনে! যথেষ্ট ধীর ৷ 
^e হয়তো! গলগণ্ড রোগে আয়োডিনের অভাবের কারণ ও চিকিৎসায় 
বড় একটা কিছু উন্নতি ঘটে নি। মধ্যযুগের অন্ধকারে প্রাচীন উন্নত 
শাবেষণাগুলি হারিয়ে যাওয়ার পেছনে ধর্মের প্রভাব, রাজত্বের বৈশিষ্ট 
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এবং এ সময়কার সামাজিক তথা সমসাময়িক দর্শনের ভূমিকাও হয়তো 
থেকে থাকবে 1 


সমস্যা গলগণ্ডের নয় — (041416073 


গলগণ্জনিত 49) অবশ্যই রয়েছে। বিশাল একটি বস্তু গলায় ঝুলে 
রইলে কারই-বা স্বস্তি লাগে | তাছাড়া কমমাত্রায় হরমোন তৈরি হওয়ার 
দরুন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া, হাটা-চল! শ্লথ হয়ে 
যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য তথা কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার সমস্তাতো রয়েছেই | 
এছাড়া SS মোটা হয়ে যাওয়া, কানে কম শোনা, শরীরে ব্যথা ব্যথা ভাব 
স্বৃতিশক্তি কমে যাওয়া, চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষেত্রেও অপটুতা দেখ! দিয়ে 
থাকে । কিন্তু আয়োডিনের অভাবের দরুন সব থেকে ভয়ঙ্কর ও 
অপরিবর্তনীয় ক্ষতি ঘটে গর্ভস্থ ভ্রণের এবং নবজাতকের ক্ষেত্রে । মায়ের 
শরীরে আয়োডিনের অভাবের দরুন গর্ভস্থ ভ্রণ মার! যেতে পারে, ভূমিষ্ঠ 
হতে পারে মৃত শিশু । আবার সেই মা জন্ম দিতে পারেন এক “নির্বোধ 
শিশুর" ডাক্তারী ভাষায় যাঁকে বলা হয় “ক্রেটিন'। এর! শারীরিক, 
মানসিক সব দিক দিয়েই থাকে অপুষ্ট ও অক্ষম | এর! ন! পারে স্বাভাবিক- 
ভাবে হাটা-চলা করতে, না পারে কথ! বলতে 1 এমন কি বয়েস বাড়ার পর 
৭1৮ বছর কিংবা তারো বেশি বয়েসে নিজের অতি সাধারণ কাজগুলোও 
করে উঠতে পারে না! দৈর্ঘ্যে হয় অত্যন্ত ছোট 1 এদের চিন্তা-ভাবনা 
করার ক্ষমতা, বিচার-বোধ সবকিছুই থাকে প্রায় শূন্যের ঘরে । এদেরকে 
মানুষ নামের এক “অমান্ষিক জীব’ ছাড়া অন্ত কিছু ভাবা সম্ভব নয়। 
একারণে পৃথিবীর বছুদেশে গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনের ইনজেকশন 
দেওয়া হয় যাতে গর্ভস্থ শিশু আয়োডিনের অভাবে “অপোগণ্ড হয়ে না 
জন্মায় | 

মানুষের মস্তিষ্কের গঠন শুরু হয় ভ্রণের ১২ সপ্তাহ বয়েস থেকে এবং 
মোটামুটি দু-বছর বয়েসের মধ্যেই শিশুর মন্তিষ্বের প্রায় ৯০% গঠিত ও পুষ্ট 
হয়ে যায়। ফলে “ক্রেটিনে'র ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে ufw গঠনের প্রক্রিয়ায় যে 
অপুষ্টি থেকে যায়-_ত1 আর পূরণ হতে পারে না। এই “চিরস্থায়ী ক্ষতি’ 
বহন করে যেতে হয় তাকে সার! জীবন ধরে। জন্মের পর শিশুর এই 
অপুষ্ট অবস্থা বুঝে ওঠা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। বয়েস বাড়ার পর 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক তা বুঝতে সক্ষম হন। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় 
তা আদৌ ধরা পড়! সম্ভব নয়। 

ফলে প্রাথমিক পর্বে হরমোন চিকিৎসার সাহায্যে অবস্থার কিছু 
উন্নতি সাধন করা, বিশেষ করে পরবর্তী পর্যায়ে শরীর-মানসিক গঠন 
প্রক্রিয়ায় হরমোনের যোগান অব্যাহত রাখার স্থযোগ কার্যত থাকে না 
বললেই চলে 1 অবশ্য সব শিশুই যে ক্রেটিন হয়ে জন্মাবে এমনটা aT! 
মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কোষকলা গঠিত না হওয়ার দরুন বা অপরিণত 
থাকার দরুন অনেকেই জন্মাবে চিরজীবনের জন্য F ও বধির হয়ে, 
শরীর গঠনের অস পূর্ণতার দরুন ছোট হাত পা, স্বাভাবিকভাবে হাটতে 
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না পারা, ট্যার! চোখ নিয়ে জন্মাবে অনেকে--অনেকের ক্ষেত্রে আরও 49 
ধরনের শারীরিক-মানসিক বিকলাঙ্গতা বা অমম্পূর্ণতা ont দেবে । পুরো- 
পুরি বুদ্ধিশৃন্ত হয়ে না জন্মালেও хест অপরিণত পুষ্টির দরুন অনেকেই 
থাকবে “বেশ বোকা” । তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচারবোধ কিছুতেই 
স্বাভাবিকের স্তরে পৌঁছবে নাঁ_তাদের শিক্ষার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থার 
আয়োজন করলেও, বহুজনই প্রাথমিক স্কুলের দোড়গোঁড়াও ছু'তে পারবে 
না। অনেকে পড়েই থাকবে ক্লাসের পেছনের সারিতে । আয়োডিনের 
অভাবজনিত এই বিভিন্ন ধরনের শারীরিক-মাঁনসিক সমস্তাগুলিকে একসঙ্গে 
am হয় 'আয়োডিন-অভাব-জনিত বৈকল্য” 4) Iodine deficiency 
disorders, সংক্ষেপে IDD 1 আয়োডিনের অভাব থেকে শুধু গলগণ্ডের 
সমস্ত দেখার সংকীর্ণ ধারণাঁটির পরিবর্তন আনতেই এই নামের ব্যবহার 1 


বিশ্বে আয়োডিনের অভাব ও তজ্জনিত (ame 


আয়োঁডিনের অভাবজনিত সমস্ত! প্রায় বিশ্বজুড়ে । আমেরিকা, পূর্ব ও 


পশ্চিম যুরোঁপের 'দশগুলো এবং অন্টেলিয়া এর সমাধান ঘটিয়েছে "icy 
আয়োডিন qe করে এবং এর ব্যবহার স্থনিশ্চিত করে। cfe যুরোপের 
দু-একটি দেশে, বিশেষত পশ্চিম জার্মানী এবং স্পেনে এ সমস্তা অল্পবিস্তর 
এখনো রয়েছে, তবে এই মুহূর্তে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং 
আফিকার দেশগুলিতে এই সমস্যা সব থেকে তীব্র । асч, বিশেষত 
আফ্রিকার দেশগুলো থেকে আয়োডিনের অভাবজনিত দমন্তা ও তাতে 
কত মানুষ ভুগছেন তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তবে অনুমান 
করা হয়, শুধু আফিকাতে রয়েছে কম করে ১৫ কোটি মানুষ, যারা তুগছেন 
কম-বেশি আয়োডিনের অভাবজনিত সমন্তায় । এশিয়ার দেশগুলোর 
থেকে তুলনায় বেশ কিছু সমীক্ষাভিত্তিক তথ্য পাওয়া গেলেও সে-সব 
দেশেরও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয়, শুধু এশিয়া 
উপমহাদেশেই €» কোটি মানুষ বাস করেন সেই সব অঞ্চলে, যেখানে 
আয়োডিনের অভাব রয়েছে । এদের মধ্যে অন্তত সাড়ে সতেরো! কোটি 
মানুষ আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন ধরনের সমস্তায় 99054, যার 
মধ্যে রয়েছে সাড়ে তিন কোটি শিশু । ভূক্তভোগীর সংখ্যার হিসেবে 
চীনের পরেই ভারতের স্থান ! এরপর বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েত- 
নাম, ফিলিপিন্দ্‌ ইত্যাদি দেশ রয়েছে 1 


ভারতের চিত্র 


১৯৬২ সালে, যখন এদেশে ‘গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প” চালু হয় তখন তা 
yas হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার 
হিসেবে সাড়ে চার কোটি মান্থষ বাস করছিলেন আয়োঁভিনের অভাব 
রয়েছে এমন সব অঞ্চলে, এবং অনুমান ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ মানুষ আয়ো- 
ডিনের অভাবের দরুন কোন না কোন সমস্তায় ভূগছেন। কিন্তু যতই 
সমীক্ষার কাজ এগিয়েছে ততই ফুটে উঠেছে এদেশের আয়োডিনের 
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সমন্তার বিশালতা ও গভীরতাঁর দিকগুলি | ceram এখনে! পর্যস্ত ভারতের 
সর্বত্র অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয় fA I 

মোটামুটিভাবে এদেশের ৪২৫টি জেলার মধ্যে ১২২টি জেলায় 
enm কাজ সমাপ্ত হয়েছে 1 এতে দ্রেখা যাচ্ছে মোট ১১১টি জেলায় 
আয়োডিনের অভাব রয়েছে, ২৩টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে কোথাও না 
কোথাও আয়োঁডিনের অভাব রয়েছে এবং কেন্ত্রশাসিত অঞ্চলের ৭টির 
মধ্যে যে দু-টি অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল সেই firi] এবং চণ্তীগড় 
উভয়ক্ষেত্রেই আয়োডিনের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সব আহরিত 
তথ্যের উপর fefe করে অনুমান করা হচ্ছে আমাদের দেশে এই মূহুর্তে 
খুব কম করেও 26413» কোটি মান্তুষ বাস করছেন সেই সব অঞ্চলে, 
যেখানে তারা প্রয়োজনীয় আয়োডিন পাচ্ছেন না | এদের মধ্যে কম করে 
өз কোটি 41844 ভুগছেন গলগণ্ডের সমস্যায় এবং ৮৮ লক্ষ মানুষ কম-বেশি 
নানান ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন-- 
এর মধ্যে রয়েছে ২২ লক্ষ শিশু যার! 'পূর্ণভাবে নির্বোধ? বা “ক্রেটিন?। 
এবং এই একই কারণে এদেশে প্রতিবছর কম করেও প্রসব হচ্ছে ৯* হাজার 
qs শিশুর অথবা জন্মানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা মারা পড়ছে | 
সাম্প্রাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের যে-সব অঞ্চলে আয়োডিনের 
তীব্র অভাব রয়েছে সেখানে ভূমিষ্ঠ প্রতি ছ-টি শিশুর অন্তত ১ জন 
জন্মাচ্ছে আয়োডিনের অভাবজনিত ভয়াবহ সব সমস্তা নিয়ে। চিত্রটি 
যে ভয়ংকর তা নিশ্চয়ই নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। যে 
সব পাঠকেরা প্রবন্ধের এই জায়গায় পৌছুতে মাত্র বারো মিনিট সময় 
নিয়েছেন- জেনে রাখুন এই সময়ের ব্যবধানে ভারতের কোথাও না 
কোথাও জন্মালো আরও ছু-টি ‘ক্রেটিন’। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় দশজন 
এরকম “ক্রেটিন জন্ম নিচ্ছে এদেশে । আর, এই সমস্তা শুধু হিমালয়ের 
তরাই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয় 1 সমতলভূমি থেকে শুরু করে নদীর মোহনায়, 
সাগরের বন্ধীপে- সর্বত্র পাওয়া গেছে । 48 আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলও 
রয়েছে যেখানে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যায় ভূগছেন অসংখ্য 
PIECE 


ইকোলজি ও আয়োডিনের অভাব 


'আয়োভিন'-_-জলে দ্রবণীয়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলটি থাকে মাটির 
উপরের স্তরে । ফলে পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টির সন্ধে ধুয়ে যায় সেই আয়ো- 
ডিন, তারপর নদীর পথ ধরে তা চলে আসে ALA তাই দীর্ঘকাল 
ধরেই THAT দেখে এসেছে পাহাড়ী অঞ্চলে গলগণ্ডের প্রাবল্য। কিন্ত 
সমতলভূমিতে কেন? কেন নদীর মোহনায়? ভারতে এবং আরও 
বেশ কিছু দেশে দেখা গেছে; বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে আয়োডিনের অভাব 1 
এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে | প্রতিবছর বন্যার সময় যখন জল জমে 
থাকে_-তখন মাটির উপরের স্তরের আয়োডিন গুলে যায় সেই জলে; 
তারপর বর্ষার বা বন্যার জল নেমে গেলে তার সঙ্গে আয়োডিনও গড়িয়ে 
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চলে যায় TAY এবং নদী থেকে সমুদ্রে । এক-দু-বছরের বন্যার পর এ-অভাব 
হয়ত অনুভূত হবে না, কিন্তু যেখানে বছরের পর বছর বড় বাঁধের ww বা 
প্রাকৃতিক কারণে 4971 হতে থাকে প্রায় ফি-বছর, তখন এই আয়োডিনের 
অভাব দেখা দ্বেবে। দ্বিতীয়ত, বন'বংস ও ভূমিক্ষয়ের যে অব্যাহত গতি, 
বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেভাবে চলছে, ফলশ্রুতিতে 4-44 
জায়গার মাটিও দ্রুত হারিয়ে ফেলবে তার সঞ্চিত আয়োডিন। প্রবন্ধের 
শুরুতে নদীয়! জেলার сч 4145404 কথ! বল! হয়েছে, তা যে অঞ্চলে 
অবস্থিত সেখানে ফি-বছর বর্ষার জলে নদী ফেঁপে ভরিয়ে ফেলত মাঠ-ঘাট | 
এই বন্যার জল নেমে গেলে পরে চাষ কর] সম্ভব হতো! সেই সব অঞ্চলে | 
সম্ভবত এই কারণে এ এলাকায় মানুষরা আয়োডিনের অভাবে ভূগে 
থাকবেন | এবং এ অঞ্চলে গলগণ্ডের হার যে বেশি তা পরদিন আউট- 
ডোরের উপস্থিত বাচ্চাদের দেখে বুঝতে অস্বিধা হয় নি। 

এর বাইরেও আরো! কিছু কারণ থেকে থাকবে-_যে-বিষয়ে গভীর 
অনুসন্ধান বা গবেষণার কাজ হয় নি বললেই চলে। জলে দ্রবীভূত 
ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণে বাধ! WP করে। একই ধরনের 
AUD ম্যাগনে সিয়ামের জন্যও ঘটতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। 
উচ্চমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার, বিশেষত ক্ষারধর্মী বস্তুর ব্যবহার 
মাটির আয়োডিনের ক্ষতি-পাধন করে। ফলে গাছপালায় প্রয়োজনীয় 
আয়োডিন জয়! হতে পারে না। ১৯৬* সালে বিজ্ঞানীদের হিসেব ছিল 
আয়োডিন ঘাটতি অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা সার! পৃথিবীর হিসেবে মাত্র 
২০ কোটি। সেখানে মাত্র ২* বছরের ব্যবধানে এশিয়া উপমহাদেশের 
ক্ষেত্রে এ সংখ্য! দীড়িয়েছে te কোটি। পণ্ডিতদের ধারণা এই সংখ্যা 
অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়ছে এবং আগামী প্রজন্মের ক্ষেত্রে তা আরো৷ 
বিপজ্জনক হয়ে দাড়াবে, কারণ ইকোলজি সংক্রান্ত বিষয়গুলি উৎপাদন 
বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিতে আদৌ গুরুত্ব পায় নি, জমি ও জলের 
আয়োডিন নষ্ট হওয়ার পেছনে কারখানা থেকে যথেচ্ছভাবে ফেলে দেওয়া 
নানান রাসায়নিক বর্জ্যপদ্ার্থগুলিও, বিশেষত থায়োসায়ানেট, বিশেষ 
ভূমিকা নিয়ে থাকে 1 

গরীব ও অনুন্নত অঞ্চলে বেশিমাত্রা় আয়োৌডিনের অভাবজনিত 
ATT! দেখা দেওয়ার পেছনে পর্যাপ্ত কারণ খুজে পাওয়া যায় নি। তবে 
әл ও শাঁকপাতার উপর নির্ভরশীল দরিদ্র মানুষের! স্বভাবতই কম 
আয়োডিন পেয়ে থাকবেন । মাছ, বিশেষত সামুদ্রিক মাছ, মাংস 
ইত্যার্দিতে তুলনায় বেশি আয়োডিন থাকে । এছাড়া কিছু কিছু 419 
রয়েছে যাদবের বলা হয় গলগণ্ড ВА পদার্থ (Goitrogen), যেমন 
বাঁধাকপি, মিষ্টি ata, ভুট্টা ইত্যাদি । তবে এসব খাদ্যবস্তু প্রধান বা মুখ্য 
কারণ হিসেবে কাজ করে না, এগুলি ‘সহায়ক কারণ” হিসেব দেখা! 
দিতে পারে । একইভাবে অরগ্যানোক্রোরাইড ( Organochloride ) 
গোষ্ঠীর কীটনাশক, যেমন ডিডিটি, গ্যামাক্সিন, এলডিন ইত্যাদি খাদ্যের 
মাধ্যমে শরীরে ঢুকলেও 545084 ( Goitrogen ) হিসেবে কাজ FA | 
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m দূষণ, বিশেষত জল ই-কোলাই (E coli), মানুষের মল দিয়ে জল 
দুষিত হলে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্তা দেখা দিতে পারে-_কিছু 
গবেষণাপত্র সে দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে । আমেরিকার কেনটাকিতে এটি 
একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে । অনুরূপ পরীক্ষা ভারতে হিমালয় 
সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতেও কর] হয়েছিল । পরবর্তীকালে এই সব গবেষণা খুব 
একটা দ্াগ কাটতে পারে নি। তবে “সহায়ক কারণ’ হিসেবে এটিও 
গুরুত্ব পেতে পারে । সম্প্রতি জান! গিয়েছে, কয়লা! খনি অঞ্চলে জৈব 
সালফাইডের দূষণ এবং কয়ল! শিল্পে রিসোরসিনলের ব্যবহার জমি ও 
জলের আয়োডিন নষ্ট করে! অপুষ্টি ও গলগণ্ডের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক 
রয়েছে__ক্ষেত্রবিশেষে অপুষ্টি গলগণ্ডের সমস্তা বাড়িয়ে দেয়। সত্যি কথা 
বলতে কি আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্তার কার্যকারণ সম্পর্কগুলে! 
জানা-বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সেই প্রাচীন যুগের থেকে বড় একটা 
এগোয় নি। 


সমাধান কিসে 


উত্তর একটাই--আয়োডিনের অভাব পূরণ করা এবং তা অবিলম্বে | 

আয়োডিনের অভাবজনিত মহামারী আসে নিঃশব্দে, প্রায় সবার 
অগোচরে 1 এতে মৃত্যু ঘটে না ঠিকই, তবে মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর 
প্রতিক্রিয়া পড়ে পরিবারে, সমাজে । মানসিকভাবে cm, বিকলাঙ্গ 
মান্থষে ভরে যায় গ্রাম, শহর, দেশ । অথচ এই জনস্বাস্থ্য সমস্যাকে রোধ 
করার মতো! সহজ ও সস্তার উপায় অন্য কোন রোগের ক্ষেত্রে নেই | একজন 
মানুষের সারা জীবনে WHS আয়োডিনের প্রয়োজন ঘটে তার বাজার 
দর মাত্র ৫* পয়সা । সে-কারণেই খান্তে আয়োভিনের যতই অভাব ঘটুক না 

কেন, সে-আয়োডিন যদি খাবারের মাধ্যমে পূরণ করে দেওয়া যায়, তবে 
এ সমস্ত! আর দেখা দেবে না । তাই এই শতকের শুরু থেকেই নানান 
পদ্ধতিতে আয়োডিন খাওয়ানোর প্রচেষ্টা চলেছে বিভিন্ন দেশে 1 পাউরুটি 
বা অন্য কোন খাবারের সঙ্গে কিংবা 419 লবণে আয়োডিন মেশান যায়, 

মেশান যায় পানীয় জলে । খাওয়ানো! যায় আয়োডিনের ট্যাবলেট বা 
জলীয় দ্রবণ কিংবা আয়োডিন যুক্ত তেল ইনজেকশন করা যায় মানুষের 
শরীরে । একবার ইনজেকশন fect 9/8 বছর ধরে সেই আয়োডিন 
ধীরে ধীরে শোষিত হবে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
যে-আয়োডিন সরবরাহ করা হয় তার দায়িত্ব 5492 রাষ্ট্রের। 
এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আঁয়োডিনের লবণ পটাসিয়াম আয়োভাইড (KI) 
বা পটাসিয়াম আয়োডেটের (КІО,) ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে 
স্থায়িত্বের বিচারে আয়োডেট লবণ বেশি স্থায়ী আয়োডাইডের থেকে | 
আমাদের মতো দেশের wif ও উষ্ণ আবহাওয়ায় আয়োডাইড দ্রুত নষ্ট 
হয়ে যায় ব1 উবে যায়, তাই আমাদের দেশে আয়োডেট ব্যবহৃত হচ্ছে। 

পৃথিবীর আরে! বহু দেঁশে বর্তমানে এই আয়োডেটের ব্যবহার বাড়ছে | 

এমন 49447 খোজা হয় যা সবাই ব্যবহার করে এবং WIOD যা TE 


উৎস মান্য ГІ অক্টো-নভেঃ > 


সেই হিসেবে আমাদের তথা আরো বহুদেশে 419-3404 আয়োডিন মেশান 
যুক্তিযুক্ত ! এবং যেহেতু এদেশে আয়োডেট মেশান হয় সেক্ষেত্রে ব্যাকরণ 
মানলে লবণের নাম হওয়া উচিত আয়োডেটেড as ( আয়োডাইজড 
নয়), যদিও আয়োডাইজড নামেই অধিক পরিচিত 1 লবণে আয়োডিন 
মেশানোর কারিগরী বিদ্যা সহজ-সরল এবং সবারই তা জানা । এক্ষেত্রে 
যে 7471 তা৷ হলে! প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক এবং জনসাধারণের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আঁয়োডিনের জলীয় দ্রবণ ও 
ট্যাবলেটের ব্যবহার কোন দেশেই সাফল্য অর্জন করে নি। আগ্োডিন 
যুক্ত লবণ ব্যবহার সেক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর 1 


অবহেলা নয় _ অপরাধ 


এদেশে পরীক্ষামূলকভাবে আয়োডিন যুক্ত লবণের ব্যবহার শুরু হয় 
কাংরা উপত্যকায়, ১৯৫৪ সালে। এর ফলে এসব অঞ্চলে গলগণ্ডের' 
হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে 
ভারত সরকার ১৯৬২ সালে গলগণ্ড নিরোধক প্রকল্প শুরু করেন 
ইউনিসেফ-এর সহায়তায় । এবং ১২টি আয়োডিন যুক্ত করার কারখান! 
বসান হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায় (যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি রয়েছে 1) 
তখনকার হিসেবে ভারতে আয়োডিনের অভাবে ভুগছে বা ভুগতে পারেন 
এমন মান্থষের সংখ্য! ছিল মাত্র s কোটি । যদিও এই কারখানাগুলোর 
উৎপাদনক্ষমতা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ টনের মতো, সেক্ষেত্রে কোন বছরই 
এগুলি দু-লক্ষ টনের বেশি লবণকে আয়োডিন যুক্ত করতে পারে নি 
নেহাৎই গাফিলতি ও অর্মন্ততার দরুন । যদি পুরো উৎপাদন ক্ষমতার 
এগুলি আয়োডিন যুক্ত করত-_তাহলেও তা মাত্র t» লক্ষ জনসাধারণের 
БІРІ মেটাতে পারত। প্রায় শুক গতিতে দেঁশের বিভিন্ন জেলাগুলিতে 
আয়োডিনের অভাব ও গলগণ্ডের উপর অনুসন্ধান চালান হয়েছে--এবং 
আজ পর্যন্ত দ্বেশের এক-তৃতীয়াংশেরও কম জায়গায় অনুসন্ধান সমাপ্ত 
হয়েছে। ১৯৮* সালে সরকারি রিপোর্টে শ্বীকার কর! হয়েছে দেশের 
গলগণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলের এমন কি ১৫% জায়গাতেও আয়োডিনযুক্ত লবণ 
সরবরাহ কর! সম্ভব হয় নি। একি শুধু সরকারি দৈন্ত আর অক্ষমতার 
নিদর্শন? প্রসঙ্গত ১৯৭৮ সালে ইউনিসেফ (ПМІСЕЕ)-е4 ডিরেক্টরের 
বক্তব্য স্মরণ করা যায়, “আয়োডিনের অভাব পূরণ করা এত সহজ একটি 
প্রক্রিয়া যে, সেক্ষেত্রে 4Ң একটি শিশুও এর অভাবে মানসিক 
প্রতিবন্ধকতার শিকার হন তবে ত! অপরাধ হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত 1” 
মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


অথ বিশেষজ্ঞ কথা 


একদিকে দেশের ‘গলগণ্ড নিবারণ প্রকল্পের" চূড়ান্ত 049441, অন্যদিকে 
উচ্চমাত্রার গলগণ্ড তথ ক্রেটিনের হার-_যা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 
ছড়িয়ে রয়েছে, সরকারকে বাধ্য করে প্রকল্পের 5841 ল্যায়নের ӨЗІ 


২৮৩ 


মিউট্রিশন ফাউণ্ডেশন অফ ইণ্ডিয়া-র (Nutrition Foundation of 
India, সংক্ষেপে NFI) উপর এ দায়িত্ব বর্তালে তাঁরা savers যে 
রিপোর্ট দেন তাতে ৪০টি আয়োডিন যুক্ত করার প্ল্যান্ট বসানোর সুপারিশ 
রয়েছে_-ঘা ae ফোটি মানুষের আয়োঁডিনযুক্ত লবণের চাহিদা! মেটাতে 
পারে। ডি কে আগরওয়াল এবং এন কে আগরওয়াল, ধারা МЕІ-<4 
তরফে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন--ত।রা রাজ্যগুলির লবণ সরবরাহ ও 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকগুলো তুলে ধরে দেখান যে টাটার 
'সাধারণ লবণ প্রায় সমস্ত গলগণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ঢুকে পড়েছে | 
তার্দের বক্তব্য ছিল যেহেতু এট! বন্ধ করা যাচ্ছে 4), সেক্ষেত্রে লবণ 
প্রপ্ততকারকর্দের কমদামে আয়োডিন সরবরাহ করা 5219-1105 তার! 
গলগণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য অয়োডিন যুক্ত লবণ প্রস্তুত ও সরবরাহ 
করে। যদিও NFI সারা দেশের সব মানুষের জন্য আয়োডিন যুক্ত 
লবণের সুপারিশ করেন নি, কিন্তু ১৯৮৪ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত 
ওয়াকিং 5,4 NFI রিপোর্ট ইত্যাদি খতিয়ে দেখে সারা দেশের জন্য 
আয়োডাইজভ লবণের স্থপারিশ করলে সরকার 226 তা গৃহীত হয়। 


“সবার জন্য আয়োডাইজড লবণ-কতটাঠিক 


সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৯৯২ সালের মধ্যে সবার জন্য আয়োডাইজভ 
লবণ অর্থাৎ প্রায় ৫২ লক্ষ টন আয়োডিন যুক্ত লবণ তৈরি করবেন এবং 
করাবেন, লবণ ব্যবসায়ীদের ছারা । এর জন্য তারা সস্তায় নয়, একদম 
“বিমা পয়সায় ‘পটাসিয়াম আয়োডেট’ সরবরাহ করবেন ভাদ্দের। এর জন্য 
বিদেশী মুদ্রা খরচ হবে ৪'৭৮ কোটি টাকা-_কাঁরণ এর পুরোটাই আমদানি 
করতে হয়। বিনা পয়সায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য, অল্প 404 টাকা ধার, 
ইত্যাদি আরো বহু ধরনের সাহায্য পাবেন এই সব লবণ ব্যবসায়ীরা | 
কিন্তুতাঁর! কি іса সে লবণ বিক্রি করবেন তার কোন সরকারি 
নির্দেশনামা নেই । ইতিমধ্যে টাটা তার আয়োডিন যুক্ত লবণের 
ঘাম প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে । অর্থাৎ জনসাধারণ দু-বার পয়সা 
миса একই আয়োডিনের জন্য--একবার সরকারকে, আর একবার 
লবণ ব্যবসায়ীদেরকে 1 এবং যতদিন না পর্যন্ত সেই লক্ষ্য মাত্রায় পৌছান 
যাচ্ছে ততদিন (১৯৮৬ সালে তৈরি হয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ টন আয়োডিন 
যুক্ত লবণ) কার! কতটা আয়োডিন যুক্ত লবণ পাবেন? অর্থনীতির 
সাধারণ ত্র অনুযায়ী যারা বেশি পয়সা গুণতে পারবেন, যারা তুলনায় 
শিক্ষিত তারাই খাবেন আয়োডাইজভ সণ্ট আর দরিদ্র ও গলগণ্ড অধ্যুষিত 
অঞ্চলের মানুষরা পাবেন বা খাবেন সাধারণ লবণ। সব লবণ আয়োডিন 
যুক্ত হয়ে গেলে ion আয়োডিনের অভাব নেই তারা কেন বেশি 
দাম গুণবেন পে লবণ কিনতে গিয়ে? অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন এতে 
শরীরের ক্ষতি হবে না তো? দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলা যাঁয়-_-সে 
সভাবন! নেই বললেই চলে । ১৯২০ সাল থেকে সারা পৃথিবীতে কম 
করেও ত্রিশ-চল্লিশট! দেশে আয়োডিন যুক্ত লবণ বা 41099 ব্যবহার চলে 


২৮৪ 


আসছে-_খুব সঙ্গত কারণেই এবং সে সব দেশেও কর্দাচিৎ অতিরিক্ত 
আয়োডিনের ew কোন শারীরবুত্তীয় সমস্তা দেখ! দিয়েছে । ভারতে 
যে-সব অঞ্চলে আয়োঁডিনের অভাব নেই সেখানেও একজন ভারতীয় গড়ে 
দৈনিক 4/9 গড়ে seo থেকে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন পেয়ে 
থাকেন। দেখানে আরো দেড়শ মাইক্রোগ্রাম লবণের মাধ্যমে পেলে 
কোন 459) দেখা দেওয়ার কথা নয়! সাধারণভাবে দৈনিক ১০০ থেকে 
woo মাইক্রোগ্রাম স্বাভাবিক মাত্র! হিসেবে ধরা হয়। ৩০০ থেকে ৫০০ 
34244514, অনেকের মতে উচ্চমাত্র! হলেও তা থেকে বিপদের কোন 
সম্ভাবনা নেই। আমেরিকায় বহু রাজ্যেই মানুষ গড়ে coo মাইক্রোগ্রাম 
আয়োডিন পেয়ে থাকেন। জাপানে কোথাও কোথাও সে মাত্রা ৩০০০ 
মাইক্রোগ্রাম__কিন্ত সে-সব অঞ্চলেও অতিরিক্ত আয়োডিনজনিত সমস্যার 
কথা জানা যায় নি। বরং এদেশের সমস্তা অতিরিক্ত আয়োডিনের নয়, 
71 আয়োডিন না পাওয়ার ৷ 


আয়োডাইজড লবণ — 4119 রকমফের 


কারখানায় লবণের সঙ্গে আয়োডিন মেশালেই ব্যাপারটা চুকে যায় না, 
তা শেষ পর্যন্ত যখন ব্যবহারকারীর হাতে পৌছচ্ছে তাতে আয়োডিন 
কতটা থাকছে এবং তিনি কিভাবে তা ব্যবহার করছেন সেটাই সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । ҸҸ লবণে আর্দ্রতার মাত্র! বেশি থাকে তবে 
আয়োডিন গলে যাবে-__এর পরে ধীরে ধীরে তা উড়ে যাবে। সুর্যালোকে 
এবং তাপের সংস্পর্শে এলে আয়োডিন উপে যাবে । তাই খোলা ট্রেনে, 
লরিতে আয়োডিন যুক্ত লবণ সরবরাহ সম্ভব নয়। বেশি ঝাঁকুনিতে ও 
বাতাদের সংস্পর্শে আয়োডিন যুক্ত লবণ রাখলে ধীরে ধীরে তা বেরিয়ে 
যাবে, লবণে অশুদ্ধতার মাত্র! ( impurities ) বেশি থাকলে, ক্ষার ও 
Beas মাত্রা বেশি থাকলে আয়োডিন নষ্ট হয়। সার, সিমেপ্ট বা wate 
বস্তুর জন্য ব্যবহৃত একই বস্তা ব্যবহার করলে আয়োডিন বিনষ্ট 51 1 
তাই পলিথিনের সিল করা! «я ব্যাগেই একমাত্র আয়োডিন যুক্ত 
লবণ সরবরাহ কর! দরকার 1 শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ব্যাগের গায়ে 
ব্যাচ নাম্বার ও উৎপাদনের সময়কাল স্পষ্ট করে লেখা থাকা দরকার এবং 


সঙ্গে আয়োডিনের মাত্রা । এছাড়াও ব্যাগের গায়ে লেখা থাকা দরকার 


"Ote! এবং শুকনো জায়গায় এটি রাখবেন” । কারণ এত সব সতর্কতা 
অবলম্বন করার পরও আয়োডিন যুক্ত লবণে আয়োডিনের স্থায়িত্বকাল 
ছ-মাস মাত্র 1 এর পর এতে প্রয়োজনীয় মাত্রার আয়োডিন না পাওয়ার 
সম্ভাবন! 1 বলাবাহুল্য এসব সতর্কতা যেখানে মানা হয় না সেখানে 
প্যাকেটের sca কি মাত্রায় আয়োডিন কতদিন যে জম! থাকবে তা 
নিশ্চয় অনুমেয় । এরপর প্যাকেট খুলে ব্যবহারকারী যখন খোলা 
কৌটোয়, ÄSS রান্নাঘরে বা রোদে, বাতাসে খুলে রাখবেন সে- 
লবণ তাতে আয়োডিন নামের কোন বস্তু যে অবশিষ্ট থাকবে না 


উৎস মানুষ O অক্টো-নভেং ’৮৯ 


তা বলাই বাহুল্য | আমাদের দেশের উষ্ণ ও আর্ আবহাওয়া আয়োডিন 
যুক্ত লবণের স্থায়িত্বের পক্ষে একটি বিশাল প্রতিবন্ধক | 

ব্যবহারকারীর কথা ছেড়ে দিয়ে প্রস্ততকারকর্দের কথায় আসি। 
সরকার বেঁধে দিয়েছেন কারখানায় তৈরির পর্যায়ে আয়োডিন থাকবে 
ve পি পি এম (PPM, Parts Per Million—q« লক্ষ ভাগে এক 
ভাগ) মাত্রায় এবং প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে মাপ নিতে হবে । দ্বিতীয় 
পর্যায়ে অর্থাৎ যখন পাইকারী ব্যবসার্দারের হাতে তা পৌছুবে তাতে 
অন্ততপক্ষে ве পি পি এম থাকার কথা, এবং প্রতি সপ্তাহে আয়োডিনের 
পরিমাণ মাপতে হবে 1 এক্ষেত্রে, খুচরো দোকানদার-এর কাছে পৌছুনোর 
পর তাতে কম করে ২৫ পি পি এম আয়োডিন থাকার কথা এবং প্রতি 
মাসে এই মাপ নিতে হবে 1 ব্যবহারকারীর কাছে আয়োডাইজভ লবণে 
অন্তত ১৫ পিপি এম আয়োডিন থাকা দরকার। আইন আছে, 
কিন্ত মাপবে কে? সরকারের প্রয়োজনীয় ল্যাবরটরি ও ব্যবস্থাপত্র 
নেই। তবে সরকারি ও বেসরকারি বেশ কিছু পরীক্ষায় (4-90 
পাওয়া গেছে তাতে কোন স্তরেই প্রয়োজনীয় মাত্রার আয়োডিন তো 
দূরের কথা, বহুক্ষেত্রে আয়োভিনের নামগন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ঢাক 
ঢোল পেটাঁনো এই বিশাল প্রকল্পের এই হলো পরিণতি 1 


কিভাবে মাপা যায় আয়োডিন 


স্কুল, কলেজের রসায়নের ছাত্ররা ল্যাবরটরিতে এটি করতে পারে । এর 
জন্ দরকার আযানালিটিক্যাল রিএজেন্ট গ্রেডের সোডিয়াম থায়োসাঁলফেট, 
ঘন সালফিউরিক আাসিভ, পটাসিয়াম আয়োডাইভ এবং স্টার্চের দ্রবণ | 
সালফিউরিক অ্যাসিভ আয়োডেটেড লবণে মেশালে বেরিয়ে আসবে 
আয়োডিন। পটাশিয়াম আয়োডাইড মেশানোর 9049 হলো যাতে 
Ф আয়োডিন জলীয় 444 থাকে । সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে 
টাইট্রেট করে আয়োডিনের সঠিক মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব । এখানে 
স্টার্ট নির্দেশক বা ইণ্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে 1 পরীক্ষাটি cite | 
২০ গ্রাম প্যাকেটের লবণ ভিসটিলড ওয়াটারে গুলে ৫০ সিসি বানাতে 
হবে। এবার ওতে ১ সিসি 2N সালফিউরিক «utro এবং ৫ সিসি 
পটাসিয়াম আয়োডাইড (১০%) দ্রবণ মিশিয়ে একটি sce БӘРІ এ'টে 
মিনিট দশেক রেখে দিতে হবে। বুরেটে সোডিয়াম থায়োসালফেট-এর 
দ্রবণ (১২৪ গ্রাম জলে গুলে ১ লিটারের দ্রবণ তৈরি করতে হবে) 
নিয়ে এবার ফোটা ফোটা ফেলতে হবে PCIA 4441 ফ্লান্কের হলুদ রঙ 
যখন ফিকে হয়ে আসবে তখন কয়েক ফোটা স্টার্চের দ্রবণ (১%) ওতে 
ঢেলে দিলে ওটা! বেগুনী হয়ে 5041 যতক্ষণ না পর্যন্ত বেগুনী রঙ 
মিলিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ফোটায় ফোটাঁয় সোডিয়াম থায়োসালফেট মেশাতে 
হবে। এবার কত সিসি থায়োসালফেট লাগল বুরেট থেকে দেখে নিন, 
এবং নিচের তালিকার সাথে মিলিয়ে এতে আয়োডিনের পরিমাণ কি 
রয়েছে তা মিলিয়ে নিন । 
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আয়োডিনের যাত্রা 


বুরেটের পাঠ 
সিসি পিপিএম 
97% vo 
৩৭ 478 
e'r ৮৫ 
9% ৯৫ 
279 ১০৬ 
১১ ১১৬ 
১২ 2374 
2% ১৩৮ 
278 58'v 
১৫ ১৫৯ 
১৬ ১৬৯ 
১৭ ১৮০ 
রাজার শুভবুদ্ধি কিংবা ব্যাঙের яй 


পৃথিবীতে প্রথম গলণণ্ডের উপর সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের 


কাজ শুরু হয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর নির্দেশে । প্রয়োজন 
ঘটেছিল যুদ্ধের তাগিদ থেকে । কারণ সেনাবাহিনীতে ata লেখাতে 
এসে বহুজনই বাতিল হয়েছিলেন এ রোগের কারণে । আর ১৯২৪ সালে 
আমেরিকার মিচিগানে শুরু হয়েছিল আয়োডিন যুক্ত লবণ সরবরাহের 
ব্যবস্থা-পৃথিবীতে সর্বপ্রথম 1 প্রয়োজনটা সেখানেও ছিল রাজার 
তরফেই মূলত। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারছিলেন না বহু তরুণ 
এ একই কারণে। স্কুলের ছাত্রদের ৬৪% ভাগই ছিল 'গলগণ্ডের রোগী 1 
তাই ১৯৮৪ সালে ভারত সরকারের ‘সবার ww আয়োডিন"__এই সিদ্ধান্তে 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকেই, ভাবছেন পেছনে কোন দূরভিসন্ধি 
হয়ত রয়েছে। সন্দেহ জাগে, যখন কার্যত ব্যবসাদ্বারদের হাতেই তুলে 
দেওয়া হচ্ছে গোট! প্রকল্প । পুরো আয়োডিন আমদানি করছেন 
সরকার, কারিগরী-বিশেষজ্ঞ সবই সরকারের রয়েছে, শুধু তাই নয় সরকার 
দেশের বৃহত্তম Әя অধিকারী--সেক্ষেত্রে ব্যবসাদারদের প্রতি এই 
বদ্দান্ততা কেন? গলগণ্ড নিবারণ প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণ শুধু আয়োডিন 
যুক্ত লবণের WS নয়, গলগণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলে তা চালু রাখার ক্ষেত্রে 
চুড়ান্ত রকমের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, মান নিয়ন্ত্রণের অক্ষমত! তথা ব্যবহার 
বিধির ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকার গুরুত্ব অন্ুধাবনে অনীহ|। এর 
কোনটাই সবার জন্য আয়োডিন যুক্ত লবণ চালু করে দিলেই মিটবে T | 
কত লবণে সত্যিই কতটা আয়োডিন মেশান হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তা কতটা 
থাকছে--তাতো সেই একই প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবে 1 উৎপাদনের হার 
যে-হারে বাড়ছে তাতে ১৯৯২ সালের মধ্যে যে লক্ষ্যমাত্রায় পৌছুনো 
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যাবে 41—51 একটি শিশুও বুঝতে সক্ষম। এর ফলে প্রশাসনের তরফে সূত্র 


নিয়ন্ত্রণের ঝামেলাটা উঠে গেল বটে, কিন্তু কার্যত গলগণ্ড অধ্যুষিত 
অঞ্চলগুলিতে আগে Whee আয়োডিন যুক্ত লবণ যেতো তাও 
আর যাবে না। WHS যাবে তাতে আয়োডিন কি সত্যিই থাকবে? 
মাঝ থেকে মুনাফা লুটবে লবণ ব্যবসায়ীরা এবং মূলত টাটা কোম্পানি 1 
তাঁদের দ্বেশজোড়া লবণ ব্যবসার শোষণ প্রক্রিয়ায় কার্যত পরোক্ষ APS 
যোগাল 44044 সরকার এবং তা জনস্বাস্থ্যের নাম করে। দেশের 
মানুষের উপকারের নামে এ এক চমৎকার ভাওতা | 


প্রয়োজন গণতান্ত্রিকতা র_ 
প্রয়োজন এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির 


গলগণ্ড নিবারণ প্রকল্পের (Goitre Control Programme) ব্যর্থতার 
কারণ শুধু প্রয়োজনীয় মাত্রায় অয়োডিন যুক্ত লবণ উৎপাদনের অক্ষমতা 
এবং গলগণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আয়োডিন বিহীন লবণ বিক্রি বন্ধের 
প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়। সমস্ত! ছিল 41 রয়েছে প্রকল্পের দৃষ্টিভিকে 
ঘিরে । সরকার ধরে নিয়েছিলেন প্রজার্ছের 51 দেবেন তা-ই তারা 
14404 গ্রহণ করবে-_কারণ প্রজামাত্রই ‘নির্বোধ’ 1 প্রশাসনকে চাঙ্গা 


> Endemic Goitre (1960); WHO Monograph Series, Мо. 44 

3 IDD News Letter, Vol. 4 No. 4, Vol. 4 No 1, Vol. 3 No. 4, 
Vol. 3 No. 1 

© World Health Forum (1988), Vol. 7 No. 1 

8 Science Today, Aug '88 

The Use of Iodated salt іп the Prevention of Iodine Deficiency 

1985, (UNICEF Publication) 

৬ МЕС Bulletin, No. 150, April '89 

* Control of IDD in AFRICA (1987), WHO/UNICEF Publication 


ХКК ҚҚА АС ২২২৯৯২২২৬৭২ 


প্রিয় লেখকদের প্রতি 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাগজের একপিঠে উপরে-নিচে 
দু-পাশে মাঞ্জিন রেখে লিখুন । 

লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম-ঠিকানা অবশ্যই 
পাঠাবেন। 


দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো! সম্ভব নয়। 
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প্রথমেই প্রয়োজন ছিল জনসাধারণকে শিক্ষিত করা--তার্দের জায়গা 
থেকে সমস্তাটিকে ধরা-বোঝা॥ প্রয়োজন ছিল পরিকল্পনা রচনা, 
রূপায়ণ এবং পরিচালনার প্রতিটি স্তরে সাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের 
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে শক্তিশালী করা ৷ ভিয়েখনাম-এর ক্ষেত্রে অন্তত 
তা-ই ঘটেছিল 1 এখনও সেখানে প্রত্যেকটি জেলা-স্তরে লবণে আয়োডিন 
যুক্ত করা হয় ছোট ছোট কারখানায়, ফলে পরিবহ্ণজনিত সমস্তায় 
অয়োডিন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কষে ৷ শিক্ষিত জনসাধারণ ব্যবহার- 
পদ্ধতি জেনে-বুঝে ব্যবহার করেন 1 সরবরাহ ও পর্যবেক্ষণের প্রতিটি 
স্তরে রয়েছে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। চীনে এই সমস্যার 
আকার ও আকৃতি ভারতের থেকেও বড়। অথচ কয়েক বছরের 
ব্যবধানে অসাধারণ সাকল্য অজিত হয়েছে সেখানে । আমাদের দেশে 
বিগত সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতা হলো--জনসাধারণ তে! 48 দূরের কথা, 
জ্ঞানী-গুণীরাও এব্যাপারে অজ্ঞ । সমীক্ষায় দ্বেখ গেছে, চিকিৎসক 
সমাজ এমন কি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকেরাও এ-ব]াপারে 
অসচেতন। দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ জনস্বাস্থ্য সমস্তা--ডাক্তারী 
পঠন-পাঠনে প্রায় অন্থপস্থিত। বলাবাহুল্য এব্যাপারে সত্যিকারের 
রাজনৈতিক fmi প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতা কারোর ক্ষেত্রেই 
লক্ষ্য করা যায় নি। কারণটা কি এই যে--আয়োডিনের অভাবের 
কারণে কেউ মার! যায় না, নাটকীয়ভাবে হাজির হয় ন! মহামারী--তাই 
কি সাড়া তোলে না আমাদের মনে-সমাজে-রাজনীতিতে? 
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greetings to 


utsa manush 
on its 
10 th anniversary 


from a 


well wisher 
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বুভুনিস্ত-নেচার-হোমিওপ্যাথি 
এক প্রায় এতিহাসিক বিতর্ক 


পাচু রায় 


৩০ জুন, ১৯৮৮। প্রসিদ্ধ ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলো ডঃ জ্যান্থই 
বৃভুনিস্তের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণাপত্র ( Nature, Vol 333, 
р 816, 1938) সেখানে মোদ্দা কথায় বলার চেষ্টা হলো যে, ১০৯২০ 
ভাগ লঘুকরণের পরও দ্রবণে অটুট থাকে দ্রাব-র 441 এমন ভয়ংকর কথা 
“নেচার”এর মতো পত্রিকায় ছাপানোর পর গোটা বিশ্বে শুরু হলো দ্বারুণ 
হৈ-চৈ। বুভুনিস্ত হয়ে উঠলেন ১৯৮৮-র সর্বাধিক বিতকিত বিজ্ঞানী 1 
শুধু ১৯৮৮ নয়, সাম্প্রতিককালে কোনও একজন বিজ্ঞানীকে ঘিরে এমন 
তুমুল বিতর্ক আর হয় নি। “নেচার, পত্রিকার সম্পাদকের ভাষায়, “গত 
জুন মাসে ডঃ 97142 বুভূনিস্তের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর যে 
বিতর্ক দেখ! দিয়েছে, গত কুড়ি বছরের নেচার সম্পাদনার পনেরো 
বছরের মধ্যে এমন বিতকিত বিষয় আমি দেখি নি” (Nature, Vol 335, 
p 760, 1988)। 

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর একদিকে হোমিওপ্যাথির 
অন্থগামীর বৃভুনিস্তকে পুঁজি করে দুনিয়া কাপিয়ে রাখলেন কয়েক মাস। 
মাকিন-যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের নানান পত্র-পত্রিকায় লেখক ও সম্পাদকের! 
হোমিওপ্যাথির জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন । অন্যদিকে নেচার পত্রিকায় 
একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকল প্রতিবা্দপত্র। ҸӘ যা 
পেয়েছেন, বুভুনিস্তের নিয়ম অনুসরণ করে কেউ তা পুনর্বার করতে 
পারছেন না। সমালোচকরা রসিকত! করে লিখলেন, দ্রাবক বুভূনিস্তের 
হুকুম যত মানে অন্যের হুকুম তত মানে না। 

নেচার পত্রিকায় পাতার পর পাতা তখন 495%, 4956 আর 
9581 ৩০ জুন মূল প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর ২৮ জুলাই নেচার 
পত্রিকায় প্রকাশিত হলো এক বিস্তারিত অন্থসন্ধানী নিবন্ধ । লেখক- 
nears ছিলেন, নেচার পত্রিকার সম্পাদক জন Р, যাদুকর বিজ্ঞানী 
জেমস র্যানভি এবং বুতুনিস্তের গবেষণীপত্রের এক রেফারী ওয়ালটার 
্ট্য়ার্ট। জেমস র্যানডি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তথাকথিত অতীন্দ্রিয় 
ক্ষমতার অধিকারী ইউরি গ্যালরের বহু সম্প্রচারিত বেলুনটি ফুটো করে 
দিয়েছিলেন । এর! পূর্বচুক্তিমতো পারী শহরের ক্রেমার্ট বীক্ষণাগারে 
গিয়েছিলেন 498094 গবেষণা পর্যবেক্ষণের জন্য । বুভুনিম্ত বারংবার 
পরীক্ষা চালিয়েও অনুসন্ধানকারীদের কাছে eas ফলাফল দর্শাতে 
পারেন নি। 498805 নন্তাৎ করে দেওয়া! ও রচনার পাশাপাশি 
প্রকাশিত হলো বুতৃনিস্তের জবাব, যেখানে এই ব্যর্থতার বৈজ্ঞানিক 
কোনও কারণ তিনি দর্শাতে পারেন নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 
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পাঁচ বছরের গবেষণা এর! পাচ দিনে কিভাবে 4915 করে দিয়ে যায় ! 

দীর্ঘ এই দুটি ява! ছাড়াও ২৮ জুলাই এর নেচার পত্রিকার চিঠিপত্র 
কলামে প্রকাশিত সবকটি চিঠির বর্শামুখ ছিল বুভূনিস্তের দিকে | পরবর্তী 
সংখ্যায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট 
অব হেলথ-এর হেনরী মেটজার তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন নেচার 
সম্পাদককে | Нең করলেন বৃভূনিত্তের গবেষণা এবং অবস্থাই 
হোমিওপ্যাথিক । পত্রের শিরোনাম : “হাসি ছাড়া কিছু নেই” 
(‘Only the smile is left’) | তিনি লিখলেন, ‘নিদিষ্ট কিছু আ্্াণ্টিবডি, 
আ্যার্টিজেন, এনজাইম, আয়নোফোর এবং সরল কিছু আযামাইনো যৌগ 
এইরকম রূপকথার বিড়ালের মতো! আচরণ করে থাকে? ( Nature, Vol 
334, p 375, 1988) | ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ 
“এর রহস্তময় গল্পের বেড়ালের সঙ্গে মেটজার তুলনা করেছেন বৃতুনিস্তের 
গবেষণা তথা হোমিওপ্যাথিকে | নেচার সম্পাদককে আক্রমণ করে তিনি 
x1 লিখেছিলেন তা হুবহু উদ্ধত করছি : 


inherent in publishing them in a leading scientific journal 


‘Before the imprimature 


is granted the new results must be reproducible by 
disinterested individuals familiar with the field. That is 
fundamental principle of scientific objectivity. It’s shame 
এরপর তিনি সরাসরি হোমিওপ্যাথিকে আক্রমণ করে 
লিখলেন, ‘এখনও এককাপ চা মিষ্টি করতে চামচ ভতি চিনি লাগে’ 
( Nature, Vol 334, p 375, 1988 ) 1 

এ সংখ্যাতেই প্রকাশিত হলো এই বিষয়ে নেচার পত্রিকার 
সম্পার্ধকীয় : কখন ভৃয়োবিজ্ঞান প্রকাশ কর! হয় ( ‘When to publish 
pseudo science’) | উল্লেখ্য, pseudo science 4| ভুয়োবিজ্ঞান বলতে 
নেচার সম্পাদক হোমিওপ্যাথিকে বুঝিয়েছেন । কেন এমন একটি প্রবন্ধ 
ছাপ! হলে! নেচার পত্রিকায়? সম্পাদকের কথায়, ‘খাটি আকাডেমিক 
পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে | কিন্তু আমাদের 
মতো জেনারেল পত্রিকায় শুধুমাত্র চমৎকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপালেই 
চলে না; সাধারণ পাঠকদের ব্যাপকহারে তথ্য সরবরাহও করতে হয় এবং 
সেই কারণে আমাদের কড়াই-এ নানারকম মাছ ভাজতে mr! বুভূনিস্তের 
পরাক্ষাকে TITS করে দিলেও নেচার সম্পাদকের হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে 
ধারণা একেবারে নেতিবাচক নয়। তিনি লিখেছেন, “বুভূনিস্তের পরীক্ষার 
ব্যাপারে নেচার-এর মতামত সন্তোষজনক নয় বলেই এই বিষয়ে যাবতীয় 
অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে যাবে এই সরলীকৃত ধারণা আমর! পোষণ করি নাঃ 
( Nature, Vol 334, p 367, 1988 ) | 

এরপর Tele প্রসঙ্গ আবার এলে! অগাস্টের নেচার পত্রিকায় 1 
প্রকাশিত হলো! বিরোধিতাঁযূলক একাধিক পত্র । এই পত্র সমুদয় এমন 
সব গবেষকরা লিখেছেন যাঁরা গবেষণাকর্মে বুভূনিস্তের সমগোত্রীয় । 
ইম্মিউনোলজি অর্থাৎ শরীরের প্রতিরোধ ধর্ম বিষয়ক বিজ্ঞান তথা 
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really. 


আ্যার্টিজেন ত্যার্টিবডি নিয়েই 49/19 ও এই সমস্ত গবেষকদের fastet i 
এই Ча লেখকরা পরিষ্কার জানালেন যে, তারা বুভুনিস্তের পরীক্ষা 
বারবার করেছেন। কিন্ত «Ғе লঘুকরণের পর বুত্ৃনিস্তের মত ফল 
পান নি। ২৯ সেপ্টেম্বর নেচার পত্রিকায় আবার প্রকাশিত হলো এই একই 
রক্তব্য নিয়ে একগুচ্ছ পত্র। 

এবং এই সুদীর্ঘ ও প্রায় dfestfire বিতর্কের ওপর যবনিকা পড় ২৭ 
'অক্টোবরের নেচার পত্রিকায় । এই সংখ্যায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হলো 
বুতুনিত্তের জবাব এবং সম্পাদক জন weg লিখিত এক উপসংহারীয় 
'রচনা । সেখানে সম্পাদক লিখছেন, “এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ 
আছে যে, বুতুনিভ্ত যে ঘটনার কথ! বিবৃত করেছেন তিনি তার সত্যতা 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ । এবং তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে, পরীক্ষার 
ফলাফল বিষয়ক তথ্য যথার্থ উপায়েই সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্ত 
আমাদের পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণের নির্যাস হলো : “ক্লেমার্টের গবেষকরা 
একথা মানতে রাজি নয় যে, পরিসংখ্যাঁন-পদ্ধতিঘটিত ভ্রান্তি তাদের 
পরীক্ষায় অনিবার্য ; তাদের পরীক্ষায় পরিমাণগত যেসব গরমিল দেখা 
যায় সে ব্যাপারে তারা কোনও অনুসন্ধান চালায় নি; এবং এমন এক 
বৌদ্ধিক পরিবেশে তারা গবেষণা করেন যেখানে একপেশে পর্যবেক্ষণ খুবই 
শ্বাভাবিক। ডঃ বুভুনিস্ত তার 9-8 জবাবী রচনার এবং বিভিন্ন সংবাদিক 
সম্মেসনে এই অভিযোগ সমূহের কোনও জবাব দেন নি? ( Nature, 
Vol 335, p 760, 1988 ) | 


বুভূনিস্তের গবেষণাপত্রে কি ছিল 


4459 হোমিওপ্যাথির wae প্রমাণ করার wg ইম্মিউনোলজির 
আশ্রয় নিয়েছিলেন! স্তন্যপায়ীদের শরীরে আ্যালাজিঘটিত যে সব 
বিক্রিয়া! হয় ইম্মিউনোগোবিন (সংক্ষেপে IgE ) তার একটি কারণ। এই 
বিক্রিয়াটি ঘটানোর সময় বেসোফিজ নামক একধরনের লিমফোসাইটের 
গায়ে ইম্‌মিউনোগ্লোবিন আবদ্ধ হয়। আযালাজি ঘটাতে পারে এমন সব 
বস্তুকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে আ্যালার্জেন । ডিম, চিংড়ি মাছ, দই, 
বেগুন, পথের ধুলো, ফুলের রেণু_-আ্যালার্জেন হতে পারে প্রায় সবকিছুই 1 
ফুলের রেণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে এমন নির্দিষ্ট IgE থাকে অনেকের 
রক্তে | স্থতরাং ফুলের রেগুর সংস্পর্শে এলে রেণুর সঙ্গে 1£8র এক জটিল 
যৌগ গঠিত হয় এবং এর ফলে শোণিতপ্রবাহে মুক্ত হয় হিস্টামিন নামে 
একটি যৌগ । রক্তে হিন্টামিনের উপস্থিতি আ্যালাজিঘটিত উপসর্গের 
প্রকাশ ঘটায় | 

এখন IgE wit safe দিয়েও একইরকম ফলাফল AST! যেতে পারে 
কৃত্রিম উপায়ে । আ্যার্টিবভি হলো! এমন একটি যৌগ বা আ্যাটিজেন যা 
আযালার্জেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে 1 ЛАР উৎপাদন নির্দিষ্ট 
জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের শোণিত প্রবাহে ঘটে থাকে 1 
এই ধরনের AntHIgE আ্যার্টিবডি প্রস্তুত করতে হলে 595 [8-র 
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58944 ঘটাতে হবে অন্য কোনও স্তন্তপায়ীর শোণিত প্রবাহে | 

বুভুনিস্ত এই কৃত্রিম Ant-IgE নিয়ে কাজ করেছিলেন 1 নরডিক 
ইম্মিউনোলজি নামে এক ওলন্দাজ কোম্পানি 1968094 জন্য এই 
зра তৈরি করেছিলেন ছাগলের রক্ত থেকে। এই AntidgE 
আযান্টিবডির পর্যায়ক্রম cree দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া! ঘটান হয়েছিল 
বেসোফিলের 1 এই বেসোফিল পাওয়া! গিয়েছিল স্কেচ্ছাসেবকর্দের রক্ত 
থেকে সংগৃহীত শ্বেতকণিকা থেকে । টলুভিন F নামে এক ধরনের 
জৈবরঞ্জকের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অবিকৃত বেসোফিল নীন রপ্রককে লাল করে 
aT! ঘে কোনও সাধারণ কালারোমিটার বা স্পেকট্রোফোটোমিটাঁর 
ব্যবহার করে এই দ্রবণের বর্ণের ঘনত্ব পরিমাপ করা৷ যায়। লাল রঙ যত 
গাঢ় হবে বেসোফিলের সংখ্যা তত বেশি হবে 1 আবার বেসোফিলের সংখ্যা 
5% বেশি হবে Anti-IgEg পরিমাণ তত কম হবে। 

(841094 INSERM 200 ল্যাবরেটরিতে gge সাহেব Anti-gE 
574947926 ১০৯২০ ভাগ тру করেও বেসোফিলের সঙ্গে বিক্রিয়। 
ঘটিয়েছেন বলে তিনি ৩* জুনের নিবন্ধে দাবি করেছিলেন | 


হোমিওপ্যাথদের উৎফুল্ল হবার কারণ কি 


নরডিক ইম্মিউনোলজির তৈরি AntiIgE আ্যার্টিবডির ১ মিলিলিটার 
দ্রবণে ১৫৯ ১০৫টি জৈব রাসায়নিক অণু থাকার কথা আযাভাগড র 
za অনুযায়ী (আযাভাগাডর নাম্বার £ ৬'*২১১০২৩)। স্থতরাং ১০১৫ 
মাত্রায় লঘুকরণের পর ১ মিলিলিটার দ্রবণে গড়পড়তা ১৫টি অণু থাকা 
উচিত। এরপর 5444 ঘটালে পয়সনের বিন্যাস "Yap অনুসারে কোনও 
১ মিলিলিটারে Anti-IgEq ১টি অণু থাকতে পারে, আবার ate থাকতে 
পারে। স্থৃতরাং ১০১৫ ভাগ লঘুকরণের পর Anti-IgE আ্যার্টিবভির সঙ্গে 
বেপোফিলের বিক্রিয়া হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে । ন! হবার 
সম্ভাবনাই অপেক্ষাকৃত প্রবল | 

কিন্তু বুভুনিস্তের গবেষণাপত্রে এই বিক্রিয়া ঘটেছিল । ঘটেছিল 
১১২০ ভাগ পর্যন্ত। কি করে এটা হলে? Anti-lgE নেই, তথাপি 
কে আবদ্ধ করল বেসোফিলকে? বুভুনিস্ত বললেন, 400-[55 আান্টিবডি 
দ্রবীভূত হয়েছিল জলে । সেই জলের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল Anti- 
Е ধর্ম॥। জলের অণুর afer মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে AntidgE 
আার্টিবডির প্রকৃতি (Water can be imprinted with the memory 
of past solutes---)| বুভূনিস্তের মতে এই "Rege জল আবদ্ধ 
করেছে বেসোফিলকে ( Nature, Vol 333, p 816, 1988 ) 1 

সুতরাং দিকে দিকে হোমিওপ্যাথদ্বের উল্লসিত হওয়ারই কথ! | তাদের 
শিক্তিকৃত 4564-44 কোনও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত এতদিন ছিল না। 
একজন ফরাসী বিজ্ঞানী; নেচার-এর মতো পত্রিকায় তাদের হাতে এগিয়ে 
দিলেন এক শাণিত অস্ত্র। স্থতরাং অনিবার্য নিয়মে দুনিয়া জুড়ে শুরু 
হয়ে গেল হোমিওপ্যাথদের প্রবল আনন্দোৎসব 1 


উৎস মাহুষ O অক্টো-নভেঃ +৮৯ 


কিন্ত প্রশ্ন, বিজ্ঞানের ইম্মিউনোলজি নামক একটি শাখার গবেষণার 
ফলাফল কেমন করে উল্লাস ঘটায় যথার্থ হোমিওপ্যাথদের ? গবেষণাটি 
তো হয়েছিল টেস্ট-টিউবে | ভাঁইটাঁল ফোর্সের তত্ব, সিমিলিয়! সিমিলিয়াস 
কিউরেনটুর তত্বে টেস্ট-টিউব ঘটিত গবেষণার স্থান কোথায়? মানুষের মন 
নিয়ে, রোগীর বংশলতিকা ও পারিপাশ্থিকতা নিয়ে হোমিওপ্যাথির 
চিকিৎসাধার নিয়ন্ত্রিত । যে কারণে একই রোগে রোগীভেদে ওযুধের 
তারতম্য ঘটে হোমিওপ্যাথিতে 1 সেখানে টেস্ট-টিউবঘটিত গবেষণা! এমন 
গুরুত্ব পায় কোন বিচারে? Law of minimum তো! হোমিওপ্যাথির 
সমগ্র নয়, অংশ মাত্র Vital force-aq তত্বই হলে! হোমিওপ্যাথির 
যথার্থ চালিকাশক্তি। নরভিক ইম্মিউনোলজি কোম্পানির ছাগলের রক্ত 
থেকে তৈরি রাসায়নিক নিয়ে টেস্ট-টিউবে পর্যায়ক্রম লঘুকরণ প্রক্রিয়ায় 
ভাইটাল ফোর্সের তত্ব সপ্রমাণিত হয় কি? 

কিন্তু Law of minimum sees এত চেষ্টা করে বৈজ্ঞানিক 
কোনও ভিত্তির উপর দাড় করাতে পারলেন ন! ডঃ 57142 49/49 1 


বুভুনিস্ত কিন্তু মোটা দাগের চালাকি করেছেন | হোমিওপ্যাথির দাশনিক 
Sas বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে দুনিয়! জুড়ে অঢেল বাণিজ্যের সম্ভাবনার 
সঙ্গে এ সব গবেষণার তুলনা চলে না 1 


বুভূনিস্তের পরীক্ষা এক অলীক TT 


в জুলাই, ১৯৮৮। হোমিওপ্যাথির ‘ন অফ মিনিমাঁমকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য বুভুনিস্তের পরীক্ষা যথার্থ কি-না তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের 
জন্য বুভূনিস্তের বীক্ষণাগারে হাজির হলেন তিনজনের পর্যবেক্ষক বাহিনী i 
এরা একথা শুনে অবাক হলেন যে, এই গবেষণার আংশিক ব্যয়ভার বহন 
করেছে Boiron et Cie নামে এক ফরাসী হোমিও ওষুধ প্রস্তুতকারক | 
অবশ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল অনেক বড় বিস্ময়। পাঁরীতে এই 
পর্যবেক্ষক বাহিনীর দীর্ঘ অবস্থানকালে বুভূনিস্ত তার প্রকাশিত নিবন্ধের 
ফসাফলটি একবারের জন্যও পরীক্ষা! করে দেখাতে পারেন নি। অথচ 
পরীক্ষাটি ছিল অত্যন্ত সহজ এবং অনায়াসেই দিনে একাধিকবার এই 
পরীক্ষা করা সম্ভব RAR সঙ্গে তার! জানলেন যে, আগেও নাকি 
এমন ঘটনা ঘটেছে | AntilgE আ্যাঁ্টিবভির শ্মতিমুক্ত জলের সঙ্গে 
বেসোফিলের ( কাল্পনিক ) মেলবন্ধন ঘটে নি। কে তবে নিয়ন্ত্রণ করে 
জলের স্বৃতিভারাক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক শর্ত | 

পরীক্ষার এই ব্যর্থতার জন্য বুভুনিস্ত অবশ্য দাবি করেছেন পর্ধবেক্ষক- 
দের | বিশেষ করে যাদুকর বিজ্ঞানী জেমস র্যানডিকে | অভিযোগ : তারা 
পর্যবেক্ষণের নামে পরীক্ষাকার্ধে অংশ নিয়েছিলেন । র্যানডি কৌশলে 
টেকনিশিয়ানদের বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন ( Nature, Vol 334, 
p 291, 1988 ) i 

হোমিওপ্যাথি কোম্পানির অনুদান সম্পর্কেও বুভূনিস্তের 494): 
গবেষণায় অনুদান দেওয়ার মানে কি অযৌক্তিক ফলাফলে প্ররোচিত করা | 
নোবেল পাওয়! বহু গবেষণা নানান শিল্পসংস্থার পয়সায় চালিত হয়েছে 
( Nature, Vol 334, p 291, 1988); এই যুক্তি হাজির করে 


উৎস মানুষ С) অক্টো-নভেঃ ৮১/৪ 


তথাপি প্রশ্ন নেচার-এর ভূমিকা কি সঙ্গত 


এব্যাপারে “নেচার” পত্রিকাকে একহাত নিয়েছিলেন গবেষণাপত্রটির 
একজন পরীক্ষক হেনরী মেটজার। আলোচনার শুরুতেই তার কথ! 
উল্লেখ করেছি । গবেষণাপত্রটি ছাপা নিয়ে প্রায় ছু-বছর নানান 
টানাপোড়েন চলেছে লেখক ও সম্পাদকের মধ্যে। বুভূনিস্ত নেচার 
সম্পাদককে বললেন যে, তারা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম গবেষণাকে অন্ধকারে 
নিক্ষেপ করবেন। এ সময়ে 4988 নিজেকে তুলনা করেছিলেন 
গ্যালিলিগর সঙ্গে। এমতাবস্থায় সম্পাদক জন ম্যাডক্স লেখাটি ছাপাতে 
সম্মত হন এই শর্তে যে, অনতিবিলম্বে একদল পর্যবেক্ষক যাবে বৃভুনিস্তের 
বীক্ষণাগারে অনুসন্ধানের 891 গবেষণাপত্রটি যাই হোক না কেন, এই 
ধরনের শর্তীরোপ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য mp! এ প্রসঙ্গে বুভূনিস্ত 
বলেছেন, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছিল 1 ঝোপ থেকে তাড়িয়ে পাঁখিটিকে 
їе করান হয়েছিল CaS প্রান্তরে, যাতে সহজেই গুলি করে তাকে 
ঝীঁঝর! করা যায় ( Nature, Vol 335, р 759, 1988 ) 1 


এটা আজ প্রমাণিত যে, বুভুনিস্তের পরীক্ষামূলক ফলাফল পক্ষপাত- 
দুষ্ট এক অলীক মায়াজাল। বুভুনিস্ত এবং তার ছাত্রছাত্রীরা প্রাচীন 
আযাভাগাড ব্লকে বেহস্তে পাঠাবার যে আয়োজন করেছিলেন তা বুমের্যাং 
হয়ে বুভুনিস্ত-চক্রকেই বৈজ্ঞানিক সমাজ থেকে বেহস্তে হঠাবার সমূহ 
সম্ভাবনা! তৈরি করেছে 1 দ্রাবর Bla অবর্তমানে দ্রাবকের স্থৃতিতে দ্রাবর 
ধর্ম সঞ্চিত থাকে_এ তত্ব এখনও অবধি শুধুই মায়া, শুধুই মতিভ্রম | 


এসব সত্বেও বলব, বুভুনিস্তের উপর গোয়েন্দাগিরি করে “নেচার” 
বৈজ্ঞানিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছে । এক বিজ্ঞানী ভূল তত্ব বা মিথ্য! 
পরীক্ষা ননেচার"এর মতে পত্রিকায় প্রকাশ করে পার পেয়ে যাবে? যায় 
কখনও? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বিজ্ঞানী যারা এই ভুল 
ধরিয়ে দেবেন বা মিথ্যের হাঁড়ি ফাটিয়ে দেবেন হাটের মাঝখানে । এটাই 
বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রচলিত পদ্ধতি 1 পত্রিকার যথার্থতা নিরপণে ale 
পত্রিকা সম্পাদক অনুসন্ধানী বাহিনী পাঠাতে শুরু করেন তবে তে! সারা 
পৃথিবীর ল্যাবরেটরিগুলিতে চলবে চোর পুলিশের খেলা! একটি ভুলের 
মোকাবিলার জন্য অন্য এক ভুলের অনুসারী হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। 

‘নেচার’ বুভূনিস্তকে না ছাপালে পারতেন । আর, যখন ছাপালেন 
তখন বিষয়টা বৈজ্ঞানিক সমাজের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। 
বস্ততপক্ষে, বিজ্ঞানী সমাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন 1 


২৮৯ 


ডায়ারিয়ার ক্ষতিকর ওষুধগুলি, ইত্যাদি i 


প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সাহাঁধ্য নিই আমরা । যেমন : 

у কোন রোগী যখন হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে আসেন, তার রোগ- 
নির্ণয়ের'পরে তাঁকে সময় নিয়ে তার রোগ সম্বন্ধে বোঝানোর চেষ্টা 
করা হয়। প্রয়োজনীয় গঠন এবং শরীর-বৃত্ত সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে 
বোঝানো হয়__তার ঠিক কি аэ) হচ্ছে, এর চিকিৎসা কি ভাবে 
হবে, আর কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে 1 ভতি রোগীর 
ক্ষেত্রে একাজ ভালোভাবে করা যায়৷ 
ভিড় থাকে অথবা ডাক্তার কম থাকেন, সেদিন এটা একটু ব্যাহত 
হয় | 

২ দেওয়াল পত্রিকা পত্রিকার নাম 'শ্বাস্থ্য সংগবারী?। 

v পোস্টার প্রদর্শনী-এখনও অবধি আমরা পোস্টার প্রদর্শনী 
বানিয়েছি যে বিষয়গুলোর ওপর : 

ক চিকিৎসা ব্যবস্থা-_মেহনতী মানুষের শোষণে রাষ্ট্র, বহুজাতিক 
ওষুধ কোম্পানি এবং ডাক্তারের ভূমিকা | 

কেন শহীদ হাসপাতাল গড়ে তোলা হলো? 

গর্ভাবস্থা, প্রসব ও নবজাতকের WS | 

বহুল-প্রচলিত কিছু ক্ষতিকর ওষুধ | 

রক্তদান | 

wr fam | 

জর ও জরের ঘরোয়া চিকিৎসা t 

জ কাশি-__কারণ, ote সিরাপ ও ঘরোয়া চিকিৎসা i 

স্লাইড প্রদর্শনী-_ডায়ারিয়ার ওপর স্লাইড প্রদর্শনী আছে 1 

পথ-নাটিকা 1 

গান। 

জাদু প্রদর্শনী__এর মধ্যে দিয়ে লোকের কুসংস্কার ভাঙার চেষ্টা চলে, 

আর সাথে সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য CHET হয় । "fu 

কর্মীরা কিছু জাদু শিখেছেন বই পড়ে। শেখার ব্যাপারে খুব 
সহায়তা পেয়েছেন কলকাতার “বিজ্ঞান চেতনা”র কর্মী প্রভাস 
বিশ্বাসের কাছে। 

৮ দেওয়াল লিখন ও পোস্টার । 

পত্রিকায় লেখা__ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার মুখপত্র ( অনিয়মিত ) 

‘মিতান’ এবং রায়পুর থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল মাসিক ‘আপনা 

মোর্চা”তে уҹа ও চিকিৎসকরা মাঝে মাঝে লেখেন, বেশি 

সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য 1 

se লিফলেট, প্যাম্ফলেট 1 
মঙ্গলবার শহীদ হাসপাতালে ছুটির দিন । বিকালবেলা' স্বাস্থ্যকর্মীরা 

পোস্টার প্রদর্শনী, শ্লাইড-শে, জাদুর সাজসরগ্রাম, গানের ক্যাসেট নিয়ে 
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২৯২ 


আউটডোরে যেদিন বেশি 


চলে যান কোন একটা গ্রামে । সাড়ে নটা-দ্বশটা অবধি গ্রামে কার্যক্রম 
করে আসেন | সপ্তাহের অন্যান্ত দিন মাঝে মাঝে দলীর শ্রমিক afe- 
গুলিতে প্রোগ্রাম করা হয়। উৎসব বা মেলার দিনও yale waa 
বাইরে স্বাস্থ্যকর্মীরা স্টল লাগান | স্টলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বইপত্র, প্যাম্ফলেট 
বিক্রি করা হয়, পোস্টার দেখানো 53 | 


শহীদ হাসপাতালের দেওয়াল পত্রিকা: 


“স্বাস্থ্য সংগবারী,; 


'সংগবারী” শব্দটার অর্থ সাথী ৷ যে-অর্থে আমরা “কমরেড, সম্বোধন করি, 
সেই অর্থে ছত্তিশগড়ের মানুষ সম্বোধন করেন ‘সংগবারী’ বলে । অর্থাৎ, 
সংগবারী-_সংগ্রামের সাথী । স্বাস্থ্য আন্দোলনের সাখী স্বাস্থ্য সংগবারী, 
শহীদ হালপাতালের 41%) বিষয়ক দেওয়াল পত্রিকা 1 

স্বাস্থ্য সংগবারী-র প্রথম সংখ্য! প্রকাশিত হয়েছিল, *৮৬-র মে মাসে | 
মে, ৮৬ থেকে আজ অবধি স্বাস্থ্য সংগবারীর ১৮টি সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছে । সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের উপর এই 
পত্রিকাটিতে লেখেন হাসপাতালের ФЗ এবং ডাক্তাররা | স্বাস্থ্য 
সংগবারীর প্রথম চারটি সংখ্যা ছিল বেশ বড় বড়। এক একটি সংখ্যায় 
তিন চারটি লেখা, ছবি өңі পত্রিকার বিষয়গুলো! মানুষকে 519434 
করতো, কিন্তু লেখ! লম্বা হওয়ায় এবং বেশি তথ্য-বহুল হওয়ায় বোঝার 
ক্ষেত্রে কিছু অস্থবিধা হতো | 

পঞ্চম সংখ্যা থেকে আমরা চেষ্টা করতে থাকি, একটি Sars একটিই 
লেখা রাখার 1 লেখা সংক্ষিপ্ত করার, বেশি ছবি রাখার । আমাদের 
চেষ্টা থাকে প্রতিমাসে একটি পত্রিকা বার করার, তবে মাঝে মাঝেই তা 
হয়ে ওঠে না। গত বছর অর্থাৎ 554 জুন মাসে আমাদের গ্রামীণ 
MUCH শুরু হওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং 91462) ষে-গ্রামগুলিতে 
আমর! কাজ করি, সেগুলিতেও স্বাস্থ্য সংগবারীর কপি লাগানো হচ্ছে। 

যে-সব রোগী হাসপাতালে আসেন তার! এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরা! 
মনোযোগ দিয়ে পড়েন, বিশেষত যদি রোগীর রোগের সাথে পত্রিকার 
বিষয়বস্ত মিলে যাঁয়। সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য প্রচার কারযক্রমেও ataa ভিড় 
করে থাকেন প্রদর্শনীর সেই অংশে যেখানে ‘স্বাস্থ্য সংগবারী’গুলি লাগান! 
আছে, আপশোষ করেন একদিনে সব ক-টা! পড়া গেল না বলে। 
অনেকদিন ধরেই আমরা ভাবছি পত্রিকার লেখাগুলি সংকলিত করে 
পুস্তক আকারে বার করার কথা, কিন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এখনও 
অবধি আমাদের ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেছে 1 


শহীদ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ 


শহীদ হাসপাতালের 41947951 যূলত দু-ধরনের | কিছু স্বাস্থ্যকর্মী আছেন 
যার! পেশায় শ্রমিক, সকাল সাতটা থেকে বিকাল তিনটা অবধি wl 
রাজহরার লোহ! খনিতে লোহা-পাথর ভাঁঙেন অথবা ট্রাকে লোহা-পাথর 


উৎস মাধ] অক্টো-নভেঃ ?৮৯ 


ভর্তি করেন। বিকাল থেকে রাত অবধি আর ছুটির দিনগুলোতে 
এরা স্বাস্থ্যকমাঁর কাজ করেন। এদের মধ্যে অল্লকয়েকজন হাসপাতালের 
প্রশাসনিক কাজ দেখাশুনা করেন, অন্যদের মূল কাজ 417) গ্রচারকের | 
এর| পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবী i 

দ্বিতীয় ধরনের কর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মী না বলে চিকিৎসা-কর্মী বল! 
ভালো । এর! হাসপাতালে নাসিং-এর কাজ, ড্রেসি-এর কাজ, ওষুধ 
দেওয়ার কাজ, অপারেশনে সহায়ত! প্রভৃতি করেন 1 এদের জীবিকা 
নির্বাহ হয় হাসপাতালে কাজ করে 1 

বলা বাহুল্য, ছু-ধরনের কর্মীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও দু-ধরনের 1 স্বাস্থ্য- 
«fora প্রশিক্ষণের কোন সময়সীমা নেই । জরুরী নেই কোন শিক্ষাগত 
যোগ্যতার, জরুরী হলো  স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ 1 এখন অবধি 
আমাদের যার! 5954 470954 আছেন তাদের মধ্যে সর্বনিষ্ন শিক্ষাগত 
যোগ্যতা হলো রাস টু আর সর্বোচ্চ ক্লাস ইলেভেন | এরা লম্বা সময় ধরে 
কাজ করতে করতে, দেখতে দেখতে শেখেন 1 হাসপাতালে বিভিন্ন 
ধরনের রোগী আসেন, রোগী দেখলেন--মনে যে-সব প্রশ্ন জাগলো! সেগুলো 
নিয়ে হাজির হলেন ডাক্তারের কাছে, রোগ সম্বন্ধে পড়লেন বই-পত্রে 1 
রোগ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান হওয়ার পর এর! নিজেদের 
পাড়ায় কিছু কিছু রোগী দেখতে থাকেন, রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাও 
করেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন 
অথবা রোগীর বিষয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনায় কুরেন। এইভাবে 
চিকিৎসা করার দক্ষতাও বাড়তে থাকে । স্বাস্থ্যকমাঁদের মূল কাজ স্বাস্থ্য 
প্রচার, তাই প্রথম থেকেই প্রচারমূলক প্রতিটি কাজে এরা উপস্থিত 
থাকেন। সেখানে 59% দেখান, অথবা পোস্টার প্রদর্শনী ব্যাখ্যা 
করেন। মানুষের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন আসে, যার উত্তর থাকে ন! 
স্বাস্থ্যকর্ষীদের 905! তাই উত্তর খোজার পালা শুরু হয়, শুরু হয় 
আলোচনা ও বই পড়া । শিক্ষিত হতে থাকেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। 

দ্বিতীয় ধরনের কর্মীদের প্রশিক্ষণের সময় বীধা-ধরা__-সাত মাস d 
সাধারণত অষ্টম শ্রেণীকে নিয়তম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হয় 
প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় । প্রশিক্ষণার্থী নেওয়! হয় শ্রমিক বা কৃষক 
পরিবারের ছেলে-মেয়েদের থেকে । হাসপাতালের প্রথম যুগে এদের 
প্রশিক্ষণ দিতেন পুরনো স্বাস্্যকর্মীরা। প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া হতো 
কতগুলে৷ সাধারণ বিষয়ের উপর-_নাড়ির গতি দেখা, শ্বাসগতি দেখা, 
তাপমান দেখা, স্পঞ্জ করে জর কমানো, ডায়ারিয়ার চিকিৎসার সরবৎ 
বানানো, ইঞ্জেকশন লাগানো, ড্রেসিং করা। সাত মাসের ট্রেনিংএর 
শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে স্টাফ বেছে নেওয়া! হতো । স্টাফ 
হিসাবে নিয়োগের পর কাজ করতে করতে এর! বাকি জিনিস শিখতেন | 
সেই পর্যায়ে হাসপাতালের কাজের জন্য এই প্রশিক্ষণই যথেষ্ট ছিল | 

কিন্তু আন্তে আস্তে হাসপাতাল বাড়তে থাকলো, উন্নত হতে থাকলো 
চিকিৎসা সেবার পদ্ধতি, যোগ হতে থাকলো নতুন নতুন রোগের 


উৎস মানুষ C] অক্টোনভেঃ ১৮৯ 


চিকিৎসা ৷ পুরোনে| পদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্মীদের অস্থবিধা হতে থাকলো, 
এরা কিছুটা পিছিয়ে পড়লেন । এদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাই 
রিফেশার ক্লাস শুরু হলো, যাতে স্বাস্থ্যকমঁরাও যোগ দিলেন 1 প্রশিক্ষকের 
ভূমিকায় এবার এলেন চিকিৎসক ও নার্সরা | 

হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বাড়ছে, আরো নতুন কর্মী চাই৷ নতুন 
কর্মী তৈরির জন্য নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি হলে! । গত এক বছর আমরা 
এই নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে, বলতে পারেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি । 

ট্রনিং-এর শেষে সাত মাসের মূল্যায়ন করে GANA মধ্য থেকে 
স্টাফ নিয়োগ করা হয়। স্টাফ হওয়ার পর এর! স্টাফ ও ҸИ 
“রিফেশার' ক্লাসগুলিতে যোগ দিতে থাকেন 1 

প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে অস্গৃবিধার মুখোমুখি হতে হয় 
তা হলে! হিন্দীতে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বই-এর অপ্রতুলতা । প্রশিক্ষণ চলে 
মূলত ডেভিড ওয়ার্নারের “যেখানে ডাক্তার নেই”-এর উপর ভিত্তি করে | 
তাছাড়া, সাহায্য নেওয়া! হয় VHAI প্রকাশিত ‘Better Care’ সিরিজের 
কিছু হিন্দী পুস্তিকা এবং চীন! কিছু সহজবোধ্য স্বাস্থ্য পুস্তিকার | 


শহীদ হাসপাতালের গ্রামীণ শাখা: 
শহীদ জগদীশ স্বাস্থ্য কেন্দ্র 


জগদীশ সাহু ছিলেন *৭৭-এ ছত্তিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘের একজন 
সহ-সভাপতি । ২ জুনের যে-রাতে পুলিশবাহিনী এসে ইউনিয়ন অফিসের 
ঝোপড়ি থেকে শংকর গুহ নিয়োগীকে গ্রেপ্তার করে, সে-রাতে পুলিশের 
বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন জগদীশ--'আমাকে না মেরে 
আমার নেতাকে নিয়ে যেতে পারবে 1” জগদীশ পুলিশের গুলিতে 
শহীদ হন। 

শ্রমিক সংঘের স্বপ্ন ছিল এগারো! জন শহীদ সাথীর নামে wel- 
রাঁজহরা শহরের চারদিকে ডোণ্ডী লোহারা ক্ষেত্রে এগারোটি গ্রামীণস্বাস্থ্- 
কেন্দ্র খোলার, যাঁর মধ্য দিয়ে শহীদ হাদপাতালের স্বাস্থ্য আন্দোলনের 
ধার! সারা এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। এই স্বপ্নের একটা টুকরো 
বাস্তবায়িত হলে, "eva ৩ জুন শহীদ দিবসে । oft শহীদ 
হাসপাতালের প্রথম গ্রামীণ শাখা খোল! হলো কুমুর কাটা গ্রামে | 

দলী থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে আদিবাসী গ্রাম gus Ф 
দু-ধারে জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড় আর ছোট-বড় জলাশয়, মাঝখান 
দিয়ে চলে গেছে ভিলাই Da প্যান্টের পাকা রাস্তা । এই রাস্তায় wd 
থেকে কুমুর AH পৌছাতে আপনার সময় লাগবে মিনিট পনেরো যদি 
আপনি জিপে করে যান, আর প্যাসেঞ্জার বাসে আধ ঘণ্টা-টাক। 

PR কাট্রায় স্বাস্থ্যকেন্্র খোলার আগে মাসখানেক ধরে স্বাস্থ্যকর্মীরা 
গ্রামবাসীদের সাথে ঘরোয়া আলোচনা চালান, তারপর সব গ্রামের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে বড় একটি সভা কর! হয়, যাতে ডাক্তাররা এবং স্থানীয় 
বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হাসপাতালের কাজকর্মের 
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ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। і খোলার জন্য 
দু-ঘরের একটি মাটির বাড়ি ছেড়ে দ্রেন একজন গ্রামবাসী । গ্রাঘবাসীরাই 
নির্বাচন করে একজন মেয়ে এবং একজন ছেলেকে দেন, যারা স্বাস্থ্যকর 
হিসাবে প্রশিক্ষিত হবে। স্বাস্থ্যকেন্্র খোলার প্রারম্ভিক খরচ ছিল হাজার 
আড়াই 8191—47 মধ্যে এক হাজার টাকা দেন মহামায়া খনির 
CMSS-«q শ্রমিকরা, বাকিটা শহীদ হাসপাতাল | এই টাকায় ন্যুনতম 
পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সাজ-সরগ্তাম কেনা হয়, আর রাখা হয় প্রায় এক 
মাসের ওষুধ-পত্র 1 

“শহীদ জগদীশ স্বাস্থ্য сә” সপাঁহের ছ-দিন বিকালে তিন ঘণ্টা 
খোল! থাকে 1 বিকালে খোল! হয়, যাতে খনি শ্রমিকরা কাজের শেষে 
487404 দেখাতে আসতে পারেন। এমার্জেন্সি কোন রোগীর খবর 
পাঠালে, wat থেকে গাড়ি পাঠিয়ে প্রধান হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় 
দিন-রাতের যে কোন সময়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিকটবর্তাঁ পাঁচটি গ্রাম ও 
মহামায়া ছাড়াও ১-১০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে 
রোগীরা আসেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। сеси চিকিৎসার জন্য রোগী পিছু 
৫০ পয়সা করে নেওয়া! হয় আর ওষুধের দামের ওপর সামান্য কিছু লাভ 
রাখা হয় 1 

আথিক দিক দিয়ে 'শ্বাস্থ্যকেন্্র-কে এখনও ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় 
না। বছরের যে-সময়গুলোতে ভায়ারিয়া, ভাইরাল জর প্রভৃতি রোগ 
বেশি হয়, সে-সব সময়ে "lucem চালাতে কোন ভরতুকি দিতে হয় 
না। বাকি সময়গুলোতে আসা! যাওয়ার যান-বাহনের ভিজেল-পেট্রোলের 
পয়সাটা এখনও প্রধান হাসপাতাল থেকেই দিতে হয়। 

প্রায় এক বছর বয়স হতে চললে 'ম্বাস্থ্যকেন্দরে'র । কতটুকু কাজ 
এগিয়েছে? এগিয়েছে সামান্যই, লোকের মধ্যে ওরাল রিহাইড্রেশন 
পানীয়ের ভূমিকা, জরে ঠাণ্ডা জলে গা-মাথা মোছানোর ভূমিকা, টনিকের 
অসারত্ব সম্বন্ধে কিছুট| সচেতনতা আন গেছে । সাংগঠনিক দিক থেকে 
গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রভাব কিছুটা তো বেড়েছে, তাই সম্প্রতি একটি 
আন্দোলনে গ্রামবাসীরা মহামাঁয়ার খনি-শ্রমিকর্দের বেশ সহায়তা 
করেছেন। 


শরাব-বন্দী আন্দোলন 


দুর্গ থেকে দী-রাজহরা গেছে যে রাস্তা, সেই রাস্তার উপর ভইষকের 
গ্রাম | ১৯৮২-র ১৮ এপ্রিল, বাঁলোদ থেকে 418541 যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি 
স্কুটারে ! অন্ধকার রাত, 069199 জালিয়ে পেছন পেছন এগিয়ে আসছিল 
একটি ট্রাক ! өз % ট্রাককে ae ছেড়ে দিতে পাকা রাস্তা থেকে 
পাশে নেমে গেলেন স্কুটার আরোহী 1 তাঁর অন্থুভব হলো ট্রাকও যেন 
স্কটীরের পেছন পেছন পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে আসছে । বিপদ বুঝে 
স্কুটার আরোহী পাশের জঙ্গলে স্কুটার ঢোকাতে যাচ্ছেন, এমনসময় 
পিছনে ট্রাকের «tel এসে লাগল, স্কুটার থেকে দূরে ছিটকে পড়ে একটা 


A28 


পাথরে মাথা ঠকে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারালেন তিনি। ট্রাকের ভারি 
চাকায় স্কুটার বিশ্রীভাবে দুগড়ে-মুচড়ে গেল আর ৫০-৬০ ফুট দূরে একটা 
গর্তে গিয়ে পড়ল ট্রাকটি 1 ট্রাকের কেবিন থেকে 454 পাগড়ি বীধা 
সর্দার নেমে এসে এগিয়ে গেলেন colas দিকে । স্কুটার আরোহী 
স্কুটার থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়েছিলেন হাত, বুক, পিঠ আর মাথার 
ক্ষত নিয়ে ৷ জ্ঞান ফিরতে তিনি ছুটে! পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলেন, 
'শালাকে পেট্রল ঢেলে জালিয়ে (410 প্রাণভয়ে কোনক্রমে জমি থেকে 
উঠে রাস্তার দিকে পালাতে লাগলেন তিনি । গভীর অন্ধকারে স্কুটার 
আরোহীকে খুজে না পেয়ে ট্রাকে চড়ে বসলেন সর্দার দু-জন, গর্ত থেকে 
Brace বার করার বিফল চেষ্টা করা হলো । তারপর আহতকে ফেলে 
রেখে পায়ে হেঁটে তারা রওন! দিলেন বালোদের দিকে, বালোদ থেকে 
একটা ট্রাক এসে দাড়াল তাদের কাছে । একজন ট্রাকে চড়ে বসলেন, 
অন্যজন পায়ে হেটে বালোদে থানায় গিয়ে রিপোর্ট «atom eta 
স্কুটারের আযাকসিভেন্ট হয়ে গেছে 1 

ফিল্মে যেমন দেখা যায়, সেরকমই ঘটনাক্রম 1 যে-সর্দার বালোদে 
গিয়ে রিপোর্ট করালেন, তার নাম সর্দার গুলবীর সিং ভাটিয়!। 
রাজহর! নগর কংগ্রেস( ই ) কমিটির সহ-সভাপতি এবং এলাকার সবচেয়ে 
বড় মদের ব্যবসায়ী । স্কুটার আরোহী বাবুলাল শর্মা_রাজহরার “নিউ 
আশা টকিজ”-এর ম্যানেজার | ঘটনার সময় শ্রী শর্মা ছিলেন ছত্তিশগড় 
মাইনস শ্রমিক সংঘের খুবই ঘনিষ্ঠ--“অখিল ভারতীয় নশাবন্দী পরিষদ-এর 
রাজহরা শাখার সভাপতি । সি এম এস এস-এর সঙ্গে গুলবীর সিং 
ভাটিয়ার শত্রুতা বেশ পুরোনে! 1 

ছত্তিশগড়ের আর্দিবাসীর্দের মধ্যে মন্তপানকে খারাপ চোখে দেখা হয় 
না। অধিকাংশ গ্রামবাঁসীই জঙ্গল থেকে মহুয়া কুড়িয়ে এনে নিজের ঘরে 
মদ বানান। কোন পারিবারিক অথবা সামাজিক উৎসবের সময় 
mary নিবিশেষে প্রায় সবাই-ই xw খান! তবে কিছু মানুষ এমনও 
আছেন যাদের প্রত্যেকদিন মদ না হলে চলেনা । গ্রামীণ আদিবাসী 
ঘরে মদ তৈরি করলেও দল্লী-রাজহরার শ্রমিকর| কিন্ত দোকান থেকেই মদ 
কিনতেন। 

১৯৭৭-এর আন্দোলনের পর দরলী-রাজহরার ঠিকাদারি শ্রমিকদের 
মঞ্জুরি খুব ভ্রুতগতিতে বাঁড়তে থাকে । মজুরি বৃদ্ধির স্পষ্ট প্রভাব দেখা 
যায়__দেঁশি মদদ বিক্রিও বেড়ে যায় 1 যেখানে *৭৬-১৭৭-এ মর্দের বিক্রি 
ছিল ২৪,৫৮৮ epp লিটার সেখানে ”৭৭-,৭৮-এ বিক্রি বেড়ে হয় ২৫,৩০৪ 
প্রুফ লিটার । সি এম এস এস-এর নেতৃত্ব বুঝতে পারেন যে, UAH মজুরি 
বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনের উন্নতি সাধন করতে 
হয়, তাহলে যে কোনভাবে 599044 অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়তে 504 1 
ইউনিয়ন মগ্ঘপানবিরোধী এক শিক্ষামূলক অভিযান শুরু করল। লিফলেট 
ছাপা হলো, প্রচুর সভা, পোস্টারিং, ওয়াঁলিং হলো-__-এসবের মধ্যে দিয়ে 
তৈরি হলো আন্দোলনের ক্ষেত্র, দরকার ছিল কেবল একটি ক্ফুলিজের | 
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স্কুলিঙ্গ মিলল ’৭৮-এ। দল্লী-রাজহ্রার নিকটবর্তী একটা গ্রাম__ 
চিখলী ৷ চিখলীর একটি আদ্দিবাসী পরিবার নিজেদের ব্যবহারের জন্য 
চোলাই করে কিছুটা মদ বানান । আইন অনুযায়ী নিজের ব্যবহারের 
wy, আদিবাসীদের ঘরে মদ বানানোর কিছু ছুট আছে, বিক্রির জন্য মদ 
বানানো নিষিদ্ধ। কিন্ত আদিবাঁপী যদি নিজের xw নিজেই বানিয়ে 
নেন, তাহলে ঠিকাদারের দৌকানের xw কিনবে কে? শরাব-ঠিকার্দীর 
গুলবীর সিং আবগারী পুলিশকে দিয়ে 9 আদিবাসী ও তার স্ত্রীকে 
ধরিয়ে আনাল নিজের ঘরে | সেখানে স্বামী-স্ত্ীকে প্রচণ্ড মারধোর করা৷ 
কর! হয়, তাদের যৌনাঙ্গে আতাম্ডি ঢেলে দেওয়া হয়| সি এম এস এস 
অফিসে এখবর পৌছানোর সাথে সাথে হাজার হাজার মজছুর এসে 
ঠিকাদারের ঘর ঘিরে ফেলেন, estu মেরে হটিয়ে দিয়ে উদ্ধার করেন 
«Ср ৷ ঠিকাদার পিছনের теті দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বীচায় 1 

এতদিন শ্রমিকরা ইউনিয়ন নেতাদের ভাষণে শুনতেন__কিভাবে 
মদের মাধ্যমে মেহনতী মানুষকে শোষণ করে পুজিপতি । এবার তারা 
প্রত্যক্ষ করলেন এই শোষণের নগ্ন 441 এক সভায় হাজার হাজার 
শ্রমিক জাতীয় শহীদদের নামে শপথ নিলেন মদ ছাড়ার । নিজেরাই 
তারা কতগুলি আথিক ও সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা করলেন শপথ- 
ভঙ্গকারী সাথীর ew । কিছু কিছু শ্রমিক এমন ছিলেন যারা দীর্ঘদিন 
মদ খেতে খেতে শারীরিকভাবে মদের উপর নির্ভরশীল ( dependant ) 
হয়ে পড়েছেন, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো । এদের ইউনিয়ন 
অফিস থেকে “পারমিট? দেওয়া হতো । এই পারমিট দেখিয়েই কেবল 
তারা মর্দের দোকান থেকে নির্ধারিত পরিমাণ মদ কিনতে পারতেন | 

মদ ছাড়ানোর জন্য শ্রমিক সংঘ কতগুলো অভিনব ব্যবস্থা নেয় : 
১ কাউকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে পরের а তাকে ইউনিয়ন 
অফিসে ডাকা! হতো, সেখানে কিছু লোকের সামনে তাকে মদ্যপানের 
স্বপক্ষে আধঘণ্টা ভাষণ দিতে বল! হতো! | 
২ কোন পুরুষ শ্রমিক নিজের ঘরে মদ খেয়ে মারামারি করলে তার স্ত্রী 
এসে ইউনিয়ন অফিসে অভিযোগ করতেন ৷ পরের দিন ইউনিয়ন অফিসে 
তার বিচার হতো, বিচারক “মহিল! মুক্তি মোর্চা'র মহিলা মুখিয়ার1 | 
অফিসে মহিলাদের সামনে দাড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে পুরুষ লজ্জা BRST 
করতেন | অনেক শ্রমিকের মগ্চপাঁনের অভ্যাস দূর হয় এই ছুই পদ্ধতিতে | 
৩ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন ARIS পাওয়া গেলে ইউনিয়ন তাকে 
অর্থদণ্ড fis! তবে অর্থদবণ্ডের মাত্র ৫-১*% ইউনিয়ন ফাণ্ডে জমা হতো, 
বাকি অংশ 54094 স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়া হতো! 1 এই পদ্ধতি এত জনপ্রিয় 
হয় যে, মহিলা এবং বাচ্চাঁরাও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পরিবারের পুরুষকে 
অফিসে নিয়ে আসতেন | 
8 লুকিয়ে লুকিয়ে যাঁরা মদ খেতেন তাদের ইউনিয়নের নেতার! 
লাগাতার কিছুদিন সন্ধ্যাবেল] নিজেদের সঙ্গে রেখে কাজ করতেন। 
ফলে একদিকে যেমন xw খাওয়ার সময়ও পেরিয়ে যেত, অন্যদিকে 
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ইউনিয়ন নেতার চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্মও তাদের মানসে প্রভাব ফেলত 1 
€ বারবার শপথভঙ্গকারীদের খাদানের কাজ থেকে সাপপেণ্ড করে 
ইউনিয়নের কাজে কিছুদিনের জন্য ডিউটি দেঁওয়! হতো 1 
৬ মদ থেকে শ্রমিকদের দূরে রাখতে মনোরঞ্জন ও শিক্ষার বিকল্প 
পদ্ধতি রূপে লোকগীতি, নাটক Erf সাংস্কৃতিক অনুানের আয়োজন 
করা হতো সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় | 

এই সব পদ্ধতিতে ফল কতটা পাওয়া গেছে তার সমীক্ষা করেছেন 
বেশ কয়েকজন স্থানীয় এবং জাতীয়ন্তরের সাংবাদিক । তাদের রিপোর্ট- 
গুলির পর্যালোচনা করেন P UCL (People’s Union for Civil 
Liberties )--“জনবার্দী আন্দোলন বনাম “ata, পুঁজি ও হিংসা কি 
রাজনীতি" শীর্ষক দৃস্তাবেজে । তাতে দেখা যায়, *৭৮ থেকে "eig মধ্যে 
যে-সব শ্রমিক XQ ছেড়েছেন তাদের সংখ্য। দশ হাজার থেকে পনেরো 
হাজারের মধ্যে। ’৮১-র ২০ জানুয়ারি একজন সাংবাদিক #91055 দেখেন 
--পাক্ষিক বেতনের দিন আগে যেখানে একদিনে প্রায় ৫০০০ বোতল 
যদি বিক্রি হতো সেখানে স্রেফ ৪০-৫০ বোঁতলই বিক্রি হচ্ছে। তিনি 
খোজ নিয়ে দেখেন আগের বছর ঠিকাদারের কয়েক লাখ টাকা লোকসান 
হয়েছে | vers শরাব ঠিকাদার ১৬ লাখ টাক! জমা করে ঠিকা 
নিয়েছিল, কিন্তু এ বছর তাঁর আয় ২ লাখ টাকাও হয় নি। 

শরাব-বন্দী আন্দোলন তেজ গতিতে চলার সময়ই 205 কিছু 
ডাক্তার CMSS-4 যোগ দ্বেন। এরা মদ্যপানের শারীরিক কুপ্রভাব 
সম্বন্ধে 518406 সচেতন করার বিভিন্ন প্রয়াস নেন-_-ভিসপেনসারি a 
হাসপাতালে রোগী দেখার সময়, পত্রপত্রিকায় লিখে, ছোট ছোট 
আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে । যে-সব মানুষ মদের উপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে Shs করে রেখেও চিকিৎসা করা হয় 1 

৭৮ থেকে ’৮৯। се আজ ঠিকাদারের মদের দোঁকান নেই । 
ay বিক্রি হয় সরকারি দেশি মদের দোকানে । ৮৪ থেকে '৮৯-_-একের 
পর এক বড় বড় অর্থ নৈতিক আন্দোলন চলেছে দল্লী-রাঁজহরায়, তার ফলে 
aorta বিরোধী আন্দোলনে অবশ্যই কিছুটা ভাটা পড়েছে । লাল-হরা! 
ইউনিয়নের সামান্য কিছু ATI আবার মদ খাওয়] ধরেছেন । তবে একটা! 
আশার কথা পরবর্তী প্রজন্মের যুবকদের মগ্যপানের হার প্রায় শূন্ত। আর 
বয়স্ক যারা মদ খান, তাঁরাও আগেকার মতে৷ সামনা-সামনি qw খেতে 
সাহস করেন নাঃ মন্তপানকে সামাজিক অপরাধ মনে করে তারা লুকিয়ে- 
চুরিয়ে মদ খান। 

বছর ছয় সাত আগে দল্লী-রাজহ্রায় এসেছিলেন উত্তর প্রদেশের 
উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের কিছু বুদ্ধিজীবী । দললী-রাজহরার রাববন্দী 
আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সাফল্যে তারা অনুপ্রাণিত হন 1 উত্তরাখণ্ড 
ফিরে গিয়ে তারা মদের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপক আরও সফল আন্দোলন 
গড়ে তোলেন 1 
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দেশজ গাছগাছড়ার ওযুধ-_ 
কিছু প্রাসঙ্গিক কথা 


পীযৃষকান্তি সরকার 


দ্বেশজ গাঁছগাঁছড়ার ওষুধের প্রতি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের একটা 
বিশেষ দুর্বলতা বা মোহ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা (বৈজ্ঞানিক ) 
চিকিত্পা-পদ্ধতি; যাঁকে অনেকে ভুল করে আালোপ্যাথি বলে থাকেন 
সেই বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু হবার আগে থেকে 
টোটকা, কবিরাজী, ইউনানী, সিদ্ধ! প্রভৃতি যে-সব চিকিৎসা-পদ্ধতি 
আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে চালু আছে তাতে প্রচুর পরিমাণে দেশজ 
গাছগাছড়ার ব্যবহাঁর-_-এই ঘোহের বা দুর্বলতার একটা বিশেষ বা 
অন্যতম কারণ বলে ধারণা করা যেতে পারে । বেশ কিছু প্রাচীন এবং 
তুলনামূলকভাবে নবীন, ভ্রান্ত ধারণা বা মতবাদ আমাদের দেশের লোকের 
দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধের প্রতি যোহের ভিত্তিকে শক্ত করেছে | যেমন, 
“দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধে ভালো না হোক, ক্ষতি হয় না।, এই ধারণা 
শুধু ভূল তাই নয়, চরম বিপজ্জনকও বটে 1 গাছগাছড়ার ওষুধ ব্যবহারের 
ফলে ক্যান্সার, লিভারের 5594, চর্মরোগ প্রভৃতি নানা ধরনের ক্ষতির 
উদাহরণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে । এই পরি- 
প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে এপ্রিল মাসে দেশজ গাছগাছড়ার ব্যাপক 
ব্যবহারের উপায় খুজতে দিল্লীতে Institute of History of Medicine 
and Medical Research আহত c জাতীয়-সশ্মিলন হয়েছিল--ঘাতে 
প্রায় ২৫* জন দেশী-বিদেশী বৈজ্ঞানিক-বেষক যোগ দিিয়েছিলেন-__তার 
স্থপাঁরিশের কিছু অংশ উল্লেখ কর! যেতে পারে £ “কিছু নির্বাচিত ( দ্বেশজ 
গাছগাছড়ার ) ওষুধের কার্যকারিত! যেমন পরীক্ষা কর! দরকার, তেমনি 
দরকার হলে! এ সব ওষুধের ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় কি-না সেটা 
পরীক্ষা করা, কারণ এসব ওষুধের ব্যবহারে ক্ষতি হয় না (অর্থাৎ নিরাপদ) 
এমন ধরে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই৷’ 

‘দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধ ব্যবহার মানে (4044 এতিহকে ধরে রাখা । 
বহু প্রাচীনকাল থেকে আমার্দের দেশে দেশজ-গাছগাছড়ার ব্যবহার চালু 
রয়েছে 1 পুরাণ, বেদ ইত্যাদিতে এসবের অনেক মহিমাকীর্তন কর! আছে | 
বিদেশী শাসকদের আমদানি করা বিদেশী-চিকিৎসা-পদ্ধতি চালু হবার 
ফলে আমাদের এতিহশালী দেশী চিকিৎসা-পদ্ধতি তথা দেশজ গাছ- 
গাছড়ার ওষুধের দফা-রফা হয়ে গেছে৷ দেশের হৃত এঁতিহকে ফিরিয়ে 
আনতে জরুরী প্রয়োজন হলে! গাছগাঁছড়ার ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার | 
এর দ্বারা শুধু এতিহকেই শক্তিশালী কর! যাবে তাই নয়, এর মাধ্যমে 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণকেও রুখে-দেওয়! সম্ভব হবে 17—48 মতবাদ যে কেবল 
প্রাচীন রক্ষণশীল তথা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মতবাদ সেটা ভাবলে তুল 
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হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের চারপাশের অনেক প্রগতিশীলেরাঁও 
এর বড় প্রবক্তা । এই মতবাদে যে ভণ্ডামী বা 459) লুকিয়ে আছে 
সেটা অনেকের নজর এড়িয়ে যায়। নৌকা, গরুর গাড়ি, পায়ে হেঁটে 
দূর-দূরান্তের দেশ বা তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া আমাদের দেশের প্রাচীন এঁতিহ্য-_ 
এই যুক্তিতে “এতিহ্যেরপ্রবক্তারা” কিন্তু বাস বা ট্রেন তুলে দিয়ে নৌকা বা 
গরুর গাড়িতে ভ্রমণের প্রসার ঘটানোর কথা বলেন না। Cf বা 
cotta সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা, ঘরে ঘরে মাটির СЕС 
বড়লোকের বাড়িতে সেজবাতির মাধ্যমে ঘর আলো করা আমাদের 
সুপ্রাচীন এঁতিহ্য। সেইসব এঁতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কেউ জমিতে জল- 
সেচের জন্য ডিজেল পাম্প বা বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ করার কথ বলেন 
411 এরকম হাজার একটা এঁতিহলোপের উদ্দাহরণ হাজির কর! যেতে 
পারে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না আমাদের দেখতে হবে গাছগাড়ার 
dew যেন বজায় থাকে! সাম্রাজ্যবাদী শোষণ দেশী গাছগাছড়ার 
প্রসার ঘটিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে ! এই বক্তব্য প্রকারান্তরে শাদক- 
শ্রেণীর হাতকে কিভাবে শক্ত করে সেটা পরে আলোচনা করবে! 1 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাছগাছড়ার ওষুধের 
প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা নিশ্চয়ই অন্যায় । পাঁলতোল নৌকা যেমন 
এককালে প্রয়োজনীয় ভূমিক! পালন করেছে, তেমনি দেশজ গাছগাছড়ার 
যুগোপযোগী প্রাসক্ষিকতা নিশ্চয়ই ছিল। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় এখনও 
অনেক দরকারি ওষুধ ব্যবহার করা হয় যার উৎস গাছগাছড়া। তবে 
এটাও সত্যি যে, চিকিৎপ'-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আধুনিক 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গাছগাছড়া থেকে আঁহরিত ওষুধের সংখ্যা ক্রমশ কমে 
আসছে । জায়গা! করে নিচ্ছে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর এবং বেশি 
কার্যকর রাসায়নিক ওষুধ ৷ কুইনিনের জায়গায় ক্লোরোকৃইনঃ এযেটিনের 
বদলে মেট্রোনিডাজোল এধরনের কয়েকটা উদ্দহিরণ। অন্যদিকে বিশেষ 
পরিস্থিতিতে যেমন বিপ্লবোত্তর চীনে বা নিকারাগুয়ায় যখন রাসায়নিক 
ওষুধের পর্যাপ্ত জোগান ছিল না বা নেই তখন প্রাণ বাচানোর তাগিদে 
দেশে যা আছে তা-ই ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু মনে 
রাখা দরকার যে গাছগাছড়ার ওষুধের এই ধরনের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিত 
সম্পূর্ণ আলাদা! সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত চীন দেশের পত্রপত্রিকা 
থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে জান! গেছে যে মাও জে-দঙ বিপ্লবের 
অব্যবহিত পরেই চীনদেশে গাছগাছড়ার ওষুধ ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর 
যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল মূখ্যত বৈজ্ঞানিক ওষুধের 
অপ্রতুলত1 | বর্তমানে রাসায়নিক ( বৈজ্ঞানিক ) ওষুধের জোগান বাড়ার 
সাথে সাথে চীনদেশে গাছগাছড়ার ওষুধের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে 
অনেক কমে এসেছে বলে জানা যায়। “সাম্রাজ্যবাদী শোষণ” বা “বিদেশী 
শাসক প্রবর্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতি” প্রচলনের জন্য আমাদের দেশের 
এঁতিহলোপ পেয়েছে বা পাচ্ছে বলে যারা সোচ্চার তার! চীনের গাছ- 
গাছড়ার ওষুধের ব্যবহার কমে আপার কি ব্যাখ্যা দেবেন জানা নেই। 
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চীনের জনগণ কি তারের Ra সম্বন্ধে কম সচেতন? সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের প্রকৃতি যার! জানেন, তারা অবগত আছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী 
শোঁষকের কাছে শোঁষণটহি মুখ্য, দেশী বা বিদেশী এঁতিহোর প্রশ্ন খুবই 
নগণ্য । যদি or এতিহ্যকে উৎসাহ দিয়ে মুনাফা বাড়ানো যায় তবে 
তারা তাই করবে । আমাদের দেশের নীল, চা ও পাট এবং দক্ষিণ 
আমেরিকার কফি চাষ এর বড় 941544 | 

দেশজ গাছগাঁছড়ার ওষুধের ব্যবহারের আরেক বড় ধরনের প্রবক্তা 
হলো! যারা “নিজের চিকিৎসা নিজে করো”, “নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে’, 
“চিকিৎসা ব্যবস্থায় চাই সম্পূর্ণ 54601944, “জনগণের স্বাস্থ্য জনগণের 
হাতে’ ইত্যাদি শ্লোগান বা মতবাদে বিশ্বাপী। এদের অনেকেরই ধারণা 
যে, বাড়ির চারপাশে ( শহরাঞ্চলে টবে ) দু-চারটে তুলসীগাছ বা থানকুনি 
লতা! লাগিয়েই চিকিৎসার ব্যাপারটা চুকিয়ে দেওয়া 7941 এই সব 
মতবাদের অসারত্ব বা ভ্রান্তি নাতিদীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে 1 সংক্ষেপে 
বলা চলে যে, এই সব মতবাদ শাসকশ্রেণীর “মনপসন্দ, এবং তার! 5419 
তুলে এই মতবাদের প্রবক্তাদের সাধুবাদ জানায় | 

গাছগাছড়ার ওষুধ ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর উপরিউক্ত দ্রাবিদীর- 
দের সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ব্যাপক আঁকারে সরকারি ও আন্তর্জাতিক 
প্রয়াস। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস দলের অধীনে যে জাতীয় পরিকল্পনা 
রচিত হয়েছিল, তাতেও দেশজ গাছগাছড়া-ভিত্তিক চিকিৎসা-পদ্ধতির 
প্রসার এবং গবেষণার কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে 
ACH) এবং SHS এই উদ্দেশ্যে বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে, কয়েক-শ 
বিজ্ঞানী-গবেষকের মাধ্যমে কয়েকহাঁজার দেশজ গাছগাছড়াঁর ওষধি- 
গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে । এছাড়া ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, গবেষণাগারে বনৌষধি নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা-গবেষণা 
চালানো হচ্ছে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে 1 দুর্ভাগ্যবশত বেশ কয়েক 
হাজার গাছগাছড়া৷ পরীক্ষা করেও একটা ছাড়া ( গুগ গুল থেকে রক্তের 
চবি কমানোর ওষুধ) আর কোন গাঁছগাছড়ার এমন কোন 9d 
পাওয়া! যায় নি যেটা ওষুধ হিসোঁবে atata চালু হতে পারে। 
কিছু গাছগাছড়ার গুণ পাওয়া গেলেও সেগুলোর ব্যবহার এমন 
ক্ষতির সম্ভাবনাযুক্ত যে, সেগুলোকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার 
কথা ভাবা যাঁয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশি গাছগাছড়া পরীক্ষার 
ধারাকে সম্প্রতি পাণ্টে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে । নতুন ধারা 
অনুযায়ী, গাছগাছড়াঁর গুণাগুণ গবেষণাগারে আগে পরীক্ষার প্রয়োজন 
নেই। গাছগাঁছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করে আগে রোগের চিকিৎসায় 
ব্যবহার করতে হবে 1 যদ্দি উপকার পাওয়! যায়, তবেই এসব গাছগাছড়া 
নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা গবেষণাগারে চালু হবে। এই পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধতা 
অনেক। সচেতন wi মাত্রেই জানেন যে, “HRA ওষুধ ছাড়া ভালো 
হতে পারে, ওষুধের জন্য ভালে হতে পারে, আবার (ভুল ) ওষুধ দেওয়া 
সত্বেও ভালে হতে পারে ।” ‘জলপড়া’ বা জঙ্গপড়া জাতীয় সব ওষুধই 
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এই বক্তব্যের বড় 4441 কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত ডাবল ase পদ্ধতির 
সাহায্যেই জান! যায় যে, কোন ওষুধের বাস্তবিক রোগ সারাবার ক্ষমতা 
আছে কি নেই। গাছগাছড়ার ওষুধের রোগ সারাবার ক্ষমতা পরীক্ষা 
xfü এই পদ্ধতি অবলম্বন ন! করে করা mu তবে পণ্ডশ্রম হবে বঙ্গে ধারণা 
করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী তা হলো 
ওষুধের ক্ষতিকর প্রবণতার পরীক্ষা ( Toxicity test )1 পরীক্ষায় কোন 
দ্রব্য কোন রোগ সারাতে দ্বারুণ উপকারী বলে প্রমাণিত হলেও সেটা 
বৈজ্ঞানিক ওষুধ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না, যদি ন ওষুধটি নিরাপদ 
হয়! বলাবাহুল্য, সব ওষুধেরই কিছু না কিছু att প্রতিক্রিয়! থাকে । 
কিন্ত যদি দেখা যায় যে, ও পার্থ প্রতিক্রিয়। মারাত্মক বা বিপজ্জনক তবে 
খুব উপকারী өңге বৈজ্ঞানিক ওষুধ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে বাজারে 
বিক্রি হতে পারে না । কোন দ্রব্যের ক্ষতি করার ক্ষমতা যাচাই করার 
জন্য গবেষণাগারে এবং পরে মানুষের ওপর পরীক্ষা করার পদ্ধতিকে 
টকসিকোলজিক্যাল স্টাডি 41 টকসিপিটি টেস্ট বল! হয়। দেশি ate 
গাছড়ার ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা! বা ক্ষতিকর প্রবণতার পরীক্ষা, এ দুটোর 
কোনটাই কর! হয় নি বা হয় না। সেজন্য, লিভ ез, Bafe প্রভৃতি 
হাজার হাজার, বাজারে চালু দেশজ গাছগাছড়া ওষুধের সত্যিই উপকার 
হয় কি-না তা যেমন বল! যাবে না, তেমনি এসব ওষুধ ব্যবহার করলে 
কোন ক্ষতি হয় কি-না বা ভবিস্ততে ক্যান্সার হবে কিনা সেটাও সঠিকভাবে 
বল! যাবে at! 

এতসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও পর্যাপ্ত পরীক্ষাগবেষণ! ছাড়াই দেশজ 
গাছগাছড়ার ওষুধের ব্যবহার 419104109 সরকারের এত আগ্রহ কেন? 
এর কারণ সরকারের ছুটে! দলিল পড়লেই কিছুটা! স্পষ্ট হবে। প্রথমটি 
হলো ১৯৮৩ সালে গৃহীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ; এখানে বলা SGICE— e 
যেহেতু 0648 গাছগাছড়াঁর ওষুধের দাম কম, তাই গাছগাছড়ার বাগান 
তৈরি শুরু করতে, শংসিত (certified ) গুণের ওষুধ উৎপাদনের এবং 
লোকের কাছে সহজলভ্য করতে সংগঠিত প্রচেষ্টা নিতে হবে । এখানে 
দেখা যাচ্ছে সরকার দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধের প্রসার চান, কারণ এর 
দাম কম, ( এটা ভালো সেজন্য নয় )। 

পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে যে নতুন ভেষজনীতি ঘোষিত হয়েছে 
সেখানে বল! হয়েছে_-এই তথ্য সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের 
দেশের জনগণের এক বৃহৎ অংশ, বিশেষ করে যার! গ্রামাঞ্চলে বাস করেন 
তাঁরা চিরাচরিত ( পরম্পরাগত ) ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে 
পছন্দ করে [ যদিও সমীক্ষালন্ধ তথ্য বিপরীত কথা 207-0746 11 এর 
কারণ 9001—44 হলো তাদের বিশ্বাসবোধ ; দ্বিতীয় কারণ হলো তাদের 
আধুনিক ( বৈজ্ঞানিক ) ওষুধ পাবার ব্যবস্থা নেই। আয়ুর্বেদ, ইউনানী 
এবং Рта! চিকিৎসা-পদ্ধতি এই দেশে বহু শতাব্দী ধরে চালু আছে। 
তথাপি, এই চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলিতে ব্যবহৃত ওষুধের সম-মান বজায় 
রাখার কোন ব্যবস্থা নেই 1 তেমনি ব্যবস্থা নেই কি কি [ গাছড়। ] কোন 
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পরিমাণে দিয়ে ওগুলে! তৈরি করা হয়ে থকে, সেটা পরীক্ষা করার ।, 
সরকারি এই তথ্যের স্বীকৃতি থেকে 44 বর্তমানে চালু গাছগাঁছড়ার 
ওষুধের গুণমান কেমন সেটা! যেমন ধারণা করা সম্ভব, তেমনি এই ওষুধ- 
গুলো চালু রাখা এবং প্রসার ঘটানোর কারণ উপলব্ধি করা যাবে 1 
অনেকের পছন্দ বা বিশ্বাসবোঁধকে বজায় রাখলে 41 উৎসাহ দিলে ভোট 
বাড়ে বই কমে না। তাছাড়া সরকার স্বীকৃত যত-এ_ এগুলো! সন্ত! 1 
বিশ্বাসবোধকে আহত না করে ছাই-পাশ যা দিয়ে হোক লোকের মুখ বন্ধ 
করতে পারলে--সরকার তাদের চিকিৎসার জন্য কিছু করছেন 91—48 
সমালোচনা হবে না) উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অভাবের 59 
আন্দোলন 54 না-সরকারি কোষাগারের ওপর চাপ পড়বে না; 
একটিলে ছুই, এমন কি তিন পাখি মারা যাবে | 

দেশজ গাছগাছড়াঁর ওষুধের প্রসার ঘটানোর সরকারি এই প্রচেষ্টাকে 
যেমন অনেকে জাতীয় এতিহ্যের রক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের দিকে পদক্ষেপ 
বলে ভাবেন; তেমনি আবার অনেকে এর মধ্যে বিদেশী বহুজাতিক ওষুধ 
কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গন্ধ পান। এদের ধারণ! যে 


ভ্রান্ত সেটা! নিচের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যাবে । দেশজ-গাছগাছড়ার' 


ওষুধের উৎপাদ্রক্দের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বছর কয়েক 
আগে উৎপা্দন-শুক্ক ছাড় সহ বেশ কিছু স্থবিধা ঘোষণা করেন । বিদেশী 
বহুজাতিক কোম্পানি “রিচার্ডপন-হিন্দুস্থান? যারা আমাদের দেশে ‘fea 
( মলম, শৌকার ওষুধ, লজেন্স ও কাশির সিরাপ ) তৈরি এবং কমবেশি 
৬-৭ কোটি টাকার এঁ সব fea নামের দ্রব্য বিক্রি করে, তারা তাদের 
দ্রব্যের নাম রাতারাতি পাণ্টে করে দিল ‘fea হার্বাল” । ব্যাস, হার্বাল’ 
নাম যোগ করার wg (কারণ fes এবং fea হার্বাল-এ একই জিনিস 
আছে ) উৎপাদন-শুন্ধ ছাড় সমেত অন্যান্ত স্থবিধার ফলে বহুজাতিক 
কোম্পানিটি মুনাফার পরিমাণ বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে নিল। সরকারি 
এ ভ্রান্ত নীতির ফলে কেবলমাত্র fem প্রস্তুতকারক রিচার্ডদন-হিন্দস্থান 
কোম্পানির লাভ হলো, এট! ভাবলে ভূল হবে। সরকারি উদারনীতির 
স্থযোগ নিতে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানি এবং দেশী কোম্পানিদের 
মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে 1 উন্নাসিক বিদেশী কোম্পানি তো বটেই, দেশী 
কোম্পানিরাও রাতারাতি দেশজ গাছগাছড়া-প্রেমিক বনে গেছে। 
প্রায় প্রত্যেকেই এক বা একাধিক হার্বাল ওষুধ তৈরি করে বাজারে 
ছেড়েছে | হীরে পোড়ানো ছাই দিয়ে চোখের ফোট! (যা বছরের পর 
বছর ব্যবহার করলে ছানি পড়বে না--এমন উদ্ভট ধাপ্নাবাজি প্রচার সহ) 
থেকে শুরু করে HB ইসবগুলের সাথে একটু খাবার সোডা আর 
টারটারিক আযাসিভ মিশিয়ে কয়েক-শ গুণ বেশি দামে বিক্রি করা, 
সাম্প্রতিককালে চালু করা পূর্ণযৌবন স্থধা “জিন সেংএর বড়ির 
উপাখ্যানের পেছনেও কারণ এ একটাই। গাছগাছড়ার ওষুধে যে কেবল 
অপরিমিত মুনাফা করা যায় তাই নয়, এর আরো অনেক স্থবিধা আছে। 
আধুনিক ( বৈজ্ঞানিক ) ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি করার লাইসেন্স জোগাড় 
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করার যে লোকদেখানে! কড়াকড়ি 510%, গাছগাছড়ার ওষুধ তৈরি করার 
লাইসেন্সের ক্ষেত্রে তাঁ-ও নেই বললেই চলে ৷ দ্বিতীয়ত, রাদায়নিক 
(আধুনিক ) ওষুধ পরীক্ষা করে নির্ণয় করা সম্ভব যে এ ওষুধে কিকি 
দ্রব্য কোন পরিমাণে আছে 1 দেশজ-গাছগাছড়ার ওষুধের ক্ষেত্রে এসবের 
বালাই নেই। তাই মোডকের ওপর বা! শিশির গায়ে সাতেরোট! 
গাছড়ার নাম ছাপিয়ে তিনটে গাঁছড়া দিয়ে অথবা কোন গাছগাঁছড়া না 
দিয়েই ওষুধ বানিয়ে বিক্রি করলেও ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। সেজন্য 
ওষুধের মোড়কের গায়ে হীরা e", হাতির tows ছাই, গণ্ডারের চামড়া 
বা বাঘের দুধ লিখতেও কোন বাধা নেই। 

ভারত সরকারের দেশজ গাছগাছড়ার ওষুধের ব্যবহার বাড়ানোর 
এই প্রচেষ্টা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ( WHO ) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার চিরা- 
চরিত ( পরম্পরাগত ) চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসার ঘটানোর আহ্বানের ফলে 
বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility) অর্জন করেছে | সালের মধ্যে 
সকলের জন্য স্বাস্থ্য-_বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই শ্লোগান এবং কর্মস্থচীর অন্যতম 
হলো, সকলের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা । 
অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সকলের জন্য বৈজ্ঞানিক ওষুধ এবং 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য । অথচ সেট! স্বীকার করা সরকারের 
পক্ষে মানহানিকর | তাই শুরু হয়েছে বিকল্পের খোজ ৷ দেশি গাছড়াঁর 
ওষুধ এবং প্রথাগত চিকিৎসার প্রসার ঘটানোর প্রচার চালানো হচ্ছে এই 
উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এব্যাপারে সরকারগুলির 
পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে । কারণ সরকারগুলে। নিয়েই তো 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা । সরকারের আপদ্ব-বিপদ্ বা ভালোমন্দ তো৷ তাঁদের 
দেখতেই হবে 1 


২০০০ 
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জরুরী বিজ্ঞপ্তি 

প্রিয় গ্রাহক | 40549444 

এমন অনেকেই আছেন যাঁরা টাকা পাঠান কিন্তু মনিঅর্ডার 94-44 
কমিউনিকেশান কুপনে কোনে! কিছুই লেখেন না [ যে অংশটি 
আমার্দের কাছে থেকে xfi]; ফলত সেগুলির সম্পর্কে কোনোরকম 
সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরকম কিছু কুপন 
আমাদের দপ্তরে পড়ে আছে-_যেগুলির কোনো Rate আমরা 
করতে পারছি না । তাই অনুরোধ : 

যারা টাকা পাঠান অবশ্যই ‘Space for Communication’-q 
(М.О. form-«q একেবারে নিচের অংশ ] টাকা কে পাঠাচ্ছেন, 
কোথা! থেকে পাঠাচ্ছেন, কি জন্যে পাঠাচ্ছেন, পুরনো গ্রাহক হলে 
গ্রাহক নম্বর এবং এজেন্ট হলে এজেন্সি নম্বর অবশ্যই লিখবেন | 


পরিচালক মণ্ডলী 
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মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
নবজাতকের মৃত্যু 


গত জুলাই মাসে কয়েকদ্দিন ধরে সংবাদপত্রে পর পর খবর বেরোল-_ 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্ারিতে অনেকগুলি নবজাতি 
শিশুর মৃত্যু হয়েছে । জান! গেল, অধিকাংশই মারা গেছে বীজদৃষণের 
(Sepsis) ফলে 1 জনসাধারণ "rm ও উদ্বিগ্ন হলেন । ডাক্তারদের সংগঠন 
এইচ এস এ এবং আই এম এ (কলকাতা! শাখা ) জানালেন-_বর্তমাঁনে 
হাসপাতালের যে হাল, বিশেষ করে যেখানে নার্দারিগুলোতে উপযুক্ত 
কর্মী, সরঞ্জাম ও স্থানের অকুলান, সেখানে এই রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা 
সবসময়েই রয়েছে। তারা আরও জানালেন-_রাজনৈতিক দলবাজিতে 
কর্মচারীদের মধ্যে কাজে অনীহা এসেছে ; কাজে গাফলতি করলে কোন 
সাজা হয় না; দলের লোক হলে সাত খুন মাপ, কর্তৃপক্ষও গা করেন না। 
সব মিলিয়ে একটা অন্বস্তিকর অবস্থা । বার বার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানিয়েও 
কিছু হয় নি। এইচ এস এ বললেন- নিরপেক্ষ ও দৃঢ়-প্রত্যয়ী লোকদের 
নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি করা হোক এবং তাদের ІН কার্যকর করা 
হোক হাসপাতালগুলোর উন্নতির স্বার্থে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী খুব রেগে গিয়ে 
বললেন-_যথেষ্ট করা হচ্ছে, ব্যাপারটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কি আছে? 
তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে সবাইকে বকে দিলেন, একটা ছোটো 
হাসপাতালের সুপারকে বদলি করে দিলেন-_হাসপাতালে বাস না করার 
অপরাধে । অবশ্য মেডিক্যাল কলেজের wine যে হাসপাতালের 
কোয়ার্টারে থাকেন না, তার জন্য কিছু বললেন না । আর কি চাই? 
সরকারি ডাক্তারদের আর একটি সংগঠন এ এস ডি বিকৃতি দ্বিলেন__ 
মেডিক্যাল কলেজে নবজাতকদের মৃত্যু নিয়ে খবরের কাগজগুলো! অযথা 
হৈ-চৈ করছে । এরকম করাটা! ঠিক হচ্ছে না--বিশেষত যখন নির্বাচন 
এগিয়ে আসছে 1 তারা বললেন- সরকার যথেষ্ট করেছেন। অন্তান্ত 
রাজ্যের তুলনায় আমাদের অবস্থা অনেক ভালো । মোটে তো ৪৩ জন 
নবজাতক মারা গেছে--ওটা এমন কিছু নয়। মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে প্রতি মাসেই গড়ে ৩৯ জন করে নবজাতক মারা যাঁয়, গত 
মে মাসে তো ৫* জন মারা গেছে । কাজেই আজকে এত হৈ-চৈ কেন? 
ভারতবর্ষে প্রতি এক হাজার নবজাতকের মধ্যে গড়ে ৯৬ থেকে ১২৬ জন 
মারা যায়, আর পশ্চিমবঙ্গে মার! যায় ১১০ জন। ওদের দেওয়া হিসেব 
SRT মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গড়ে মারা যায় ৭৫৪ জন 
(প্রতি ১০০* নবজাতকে ) 1 কাজেই সাম্প্রতিক নবজাত শিশুদের মৃত্যু 
কোন বিবেচ্য 498 নয়__হাঁসপাতাঁলেরও কোন গাফিলতি নেই। একজন 
নেতা 54 করে জানালেন-_পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো 
পশ্চিম! দেশগুলোর থেকে অনেক ভালো--তবু যে এখানকার স্বাস্থ্যের 
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ভুচকগুলো তাদের থেকে অনেক খারাপ তার জন্য জনসাধারণই vH, 
কারণ তারা এখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যথাযথ স্থযোগ নিচ্ছে না। 

এই রকমের নানা কথা শুনে সবাই বিভ্রান্ত । সাধারণ লোক তো 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্থযোগ নিতেই হাসপাতালে গিয়েছেন-_তবু এতগুলো 
নবজাতক কেন আরে! কিছুদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পেল না? কেন 
বীজদূষণের শিকার হয়ে অকালে বিদায় নিতে হলে? গলদটা কোথায়? 

নবজাতকের মৃত্যু নিয়ে অনেক কথার অবতারণা করা হয়েছে 1 
নবজাতকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, সমগ্র অঙ্গের পূর্ণ বিকাশ 
হতে জন্মের পরে আরো কিছু সময় লাগে । তাই jon প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হয়--আলাদ! করে রাখতে হয় ( rooming in ও barrier 
nursing) | আমাদের দেশে heces ব্যবস্থা এই কাজটাই করতে পারে-_ 
যদিও পরে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রস্থতি ও শিশুকে অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে রাখা হয়। এ কথাটাও আজ সর্বজন্বীকৃত যে, শিশুমৃত্যুর হার 
যে-কোন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সর্বোত্তম নির্দেশক (indicator) 1 অর্থাৎ যে- 
দেশে প্রতি হাজার শিশুর জন্মের মধ্যে যত কম জন জন্মের ১ বৎসরের মধ্যে 
মারা যায়, সেই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ততো ভালো | উন্নত দেশগুলোতে 
এই হার ৫ থেকে ১*| এমন কি কিউবায় এই হার ১৫, আর কোস্টা- 
রিকাতে ১৮। ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার হচ্ছে 26 1 কেরালায় সব 
চেয়ে কম--২৭, আর পশ্চিমবঙ্গে ৮১৬ o পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি 
শিশুমৃত্যুর হার ভারতবর্ষে মাত্র ১২টি অঙ্গরাজ্যে আছে । এই শিশুমৃত্যুর 
প্রায় শতকরা ৬০ ভাগই ঘটে নবজাত অবস্থায় । ভারতবর্ষে এই 
নবজাতক মৃত্যুর গড় হার হচ্ছে ৬৫৮। শহরাঞ্চলে ৩৯ আর গ্রামাঞ্চলে 
৭৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকার WÍÍS করেন, এই রাজ্যে নবজাতক মৃত্যুর হার 
8211 উন্নত দেশগুলোতে নবজাতক মৃত্যুর হার 83 থেকে ৯-এর 
মধ্যে । অর্থাৎ আমর! অনেক পেছিয়ে আছি। একটা ব্যাপারের 63 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটা দেশের গড় হার একটা 
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে কোনভাবেই তুলনীয় নয়। 
নার্পারিতে নবজাতক মৃত্যুর হার অনেক কম сеп) উচিত, আর অন্তান্য 
জায়গায় হয়েছেও তাই। Майя AIMH হাসপাতালে নবজাতক মৃত্যুর 
হার 399, আর PGI চণ্তীগড়ে vee মনে রাখতে হবে যে, এই ছুই 
প্রতিষ্ঠানেই কেবলমাত্র জটিল অবস্থার প্রস্থতিকেই ভি করা হয়। সব 
ас ভর্তি করলে এই হার অনেক কম হতো৷। ঘরের কাছে এস 
এস কে এম হাসপাতালের নার্পারিতে নবজাতক মৃত্যুর হার tw | 
তাহলে ব্যাপারটা! কি দীড়াচ্ছে? “সব ঠিক হ্যায়'_বললেই কি তা 
মেনে নিতে হবে? 

নবজাতকদের মৃত্যুর প্রধান কারণ 508-594 অবস্থায় বা খুব কম 
ওজন নিয়ে জন্ম (prematurity/low birth weight) এবং জন্মের সময় 
মস্তিষ্কে আঘাতজনিত ক্ষতি (hypoxia and | or trauma to the 


brain) | wate কারণের মধ্যে রয়েছে--জন্মগত অঙ্গগঠন-ক্রটি 
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(congenital malformation), শ্বাস-বৈকল্য (respiratory distress 
syndrome), বীজদূষণ (sepsis) ইত্যার্দি। এর মধ্যে Әта 
হাসপাতালের নার্সারিতে সব চেয়ে কম হওয়ার কথা-_কারণ সেখানে 
বীজবারক (antiseptic) ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়। AIMS fidcs 
নবজাতকের মৃত্যুর মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ ঘটে কীজদূষণের ফলে আর 
এস এস কে এম হাসপাতালে হয় ৮-১* শতাংশ । অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিলে বীজদৃষণ রোধ করা ata 1 

অপূর্ণ বা কম ওজনের শিশুর জন্মের কারণ মায়ের স্থাস্থ্যহীনতা, অধিক 
সন্তানের জন্ম (বিশেষ করে কম সময়ের ব্যবধানে ), গর্ভাবস্থায় মায়ের 
রোগ ইত্যাদি । এই নবজাতকদের রোগ প্রাতিরোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত কম 
বলেই সহজে বীজদৃষণের শিকার হয় এবং শারীরিক অপূর্ণতার জন্য শ্বাস- 
বৈকল্য মস্তিষ্কের আঘাতজনিত ক্ষতি ইত্যাদিও এদের মধ্যে বেশি-_যাঁর 
ফলে মৃত্যুহারও বেশি 1 সে-কারণেই নার্সারিতে «nm জন্য আলাদা ঘর 
ও বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টির দিকে নজর দিলে 
এবং প্রসবকালে স্থচিকিৎসা করলে এর সংখ্যা অনেকাংশেই কমানো যায় | 
এই কম ওজনের নবজাতকের প্রসঙ্গে একটা কথ! বলা দরকার । বিশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-a নিরিখে ২৫০০ গ্রামের কম ওজনের শিশু জন্মালে 
তাকে কম ওজনের নবজাতক বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ২০০০- 
২৫০০ গ্রাম ওজনের নবজাতকের সংখ্যা প্রচুর এবং এর মধ্যে বেশির 
ভাগই সম্পূর্ণ TASCA বেড়ে ওঠে। তাই আমাদের দেশে ২০০০ গ্রামের 
কম ওজনের হলে তবেই তাঁকে কম ওজনের নবজাতক বলে গণ্য করা 
হয়। এছাড়া বর্তমানে উন্নতমানের পরিচর্যার ফলে ১৫০০-২০০০ গ্রাম 
ওজন হলেও তেমন চিন্তার কারণ হয় না। ১৫০০ গ্রামের কম ওজন 
হলেই চিন্তার কারণ হয় এবং ১০০০ গ্রামের কম ওজনের নবজাতকের 
মধ্যেই মৃত্যুর আধিক্য দেখ! যায় | অর্থাৎ বিশেষ পরিচর্যা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা 
নিলে ১০০০-১৫০০ গ্রাম ওজনের নবজাতকের মৃত্যু রোধ করা যায়, যদি 
না! কোন গুরুতর শারীরিক বৈকল্য থাকে | 

শ্বাস-বৈকল্যের কারণের মধ্যে রয়েছে-__জন্মের পর শ্বাস নিতে দেরি 
হওয়া, শ্বাসনালী রোধ হওয়া, ফুসফুসের 6115, Hyaline membrane 
disease “ӨЛІ এগুলো আবার অপূর্ণ বা কম ওজনের নবজাতকের 
মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এর ফলে মস্তিষ্কে আঘাতজনিত ক্ষতিও হয়। 
গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে এবং বীজদূষণ রোধ 
করলে শ্বাস-বৈকল্য ও প্রসবকালীন মস্তিষ্কে আঘাতজনিত ক্ষতির সংখ্যা 
কমানো যাঁয়। চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা--বিশেষ করে, respirator, 
mucous sucker, incubator ইত্যাদি থাকলে অনেকক্ষেত্রেই মৃত্যু 
রোধ করা যায়। সেইরকম জন্মগত অঙ্গগঠন-ক্রটিও অনেকটা রোধ করা 
ঘায় গর্ভাবস্থায় স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে । 

নবজাতকের মৃত্যুর কারণগুলির মধ্যে বীজদুষণজনিত মৃত্যু সব থেকে 
সহজে রোধ করা ঘায়--বিশেষ করে হাসপাতালে । আগেই বলেছি, 
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«ta শরীরে প্রতিরোধ FAS অত্যন্ত কম, তাই সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে 
পড়ে । রোগ স্বষ্টকারী এই বীজাণুগুলি আসে তাদের প্রতিবেশ থেকে, 
বিশেষ করে যারা তাঁদের পরিচর্যা করছে, ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং যে-ঘরে 
তাদের রাখা হয় সেই ঘর থেকেই রোগ-বীজাণুর সংক্রমণ ঘটে । সে 
কারণেই নার্মারিতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ এবং বীজবারক ব্যবস্থা 
সর্বক্ষেত্রে বিধেয় । একটি নার্দারিতে অন্তত তিনটি আলা ঘর থাকবে 1 
একটি ঘরে অপূর্ণ ব| কম ওজনের নবজাত অথবা শ্বাপ-বৈকল্য, 5/94 
আঘাত পাওয়া নবজাতকর্দের রাখা হবে-যার্দের বিশেষ পরিচর্যার 
প্রয়োজন 1 সেই ঘর হবে বাঁতান্থকুল, incubator, respirator 
ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। অন্ত একটি ঘরে থাকবে অন্য নবজাতকরা৷ | 
বীজদৃষণে আক্রান্ত নবজাতকর্দের অন্য আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং 
শুরুতেই যথাযথ antibiotic দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলে বীজদৃষণজনিত 
মৃত্যু রোধ করা যাঁয়। এই ঘরটিও হওয়া উচিত cetera ; সম্ভব না 
হলে পর্যাপ্ত হুর্যালোক ও বাযুচলাচলের ব্যবস্থা রাখতে 509 1 শুরুতেই 
রোগ নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও পরিষেবিকার প্রয়োজন । এবং 
ওয়ার্ডের কর্মীর্দের সর্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । প্রতিটি ঘরের 
সরঞ্জাম আলাদা করতে হবে। শুধু অভিজ্ঞই নয়, উপযুক্ত সংখ্যায় 
চিকিৎসক, পরিষেবিক| ও স্বাস্থ্যকর্মী বহাল করতে হবে। নার্পারিতে 
প্রতিটি শিশুর মধ্যে অন্তত ৩ থেকে ৪ ফুটের ব্যবধান রাখতে হবে 1 
পরিষেবিকা £ নবজাতকের সংখ্য! হওয়া উচিত ১ : v3 এবং চিকিৎসকের 
সংখ্যা হওয়া উচিত ১: 991 অর্থাৎ ১২টি নবজাতকের জন্য ১* জন 
পরিষেবিক1 এবং ৩৩টি নবজাতকের জন্য একজন চিকিৎসক বহাল থাকা 
উচিত। এ ব্যবস্থা অবশ্য ভারতবর্ষের কোন হাসপাতালেই নেই। ওয়ার্ডে 
244% প্রতিটি জিনিস বীজাণুশৃন্ত করতে হবে autoclave«qq মাধ্যমে | 
চিকিৎসক, পরিষেবিকা, ওয়ার্ডকর্মী, সকলকেই জুতে| খুলে ঢুকতে হবে 
এবং গাউন ও বিশেষ পরিচর্যার ঘরে ঢোকার সময়ে মাস্ক পরতে হবে | 
প্রতিটি নবজাতককে পরীক্ষা বা পরিচর্যার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে 
নিতে হবে। দেখা গেছে যে, ভালো করে হাত ধুলেই বীজাণু সংক্রমণ 
বহুলাংশে কমানো যায় 1 বলাই বাহুল্য; এগুলো কষ্টকর নয়, যদি সবশ্রেণীর 
কর্মী ও কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানসম্মত প্রথা মেনে চলেন । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নবজাতক -ৃত্যুর-হার কমাতে গেলে মায়েদের 
Ва দিকে লক্ষ্য রাখা, স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা, গর্ভাবস্থায় 
ও প্রসবকালে মায়েদের এবং জন্মকালে ও তারপরে নবজাতকের উপযুক্ত 
পরিচর্যার ব্যবস্থা করা 514951 গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে জটিলতার 
সম্ভাবনা থাকলে আগে থাকতেই হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে | 
এর 809 চাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চাই তার প্রয়োগ । এবং সর্বোপরি 
রাজনৈতিক সদিচ্ছ! 1 কয়েকটি ক্ষেত্রে দামী যন্ত্রপাতি যেমন servo con- 
trolled incubator, respirator, pH monitor ইত্যাদি দরকার 51-- 
হয়তো তা এখনই সব জায়গায় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বেখ! গেছে যে, 
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গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে উপযুক্ত পরিচর্যা করলে এগুলো! প্রায়শই দরকার 
হয় না। আর হাসপাতালে বীজদৃষণেয় ফলে মৃত্যু অত্যন্ত অগৌরবের_ 
কারণ এটা সহজেই প্রতিরোধ করা যায় ; দ্বামী যন্ত্রপাতি লাগে না 
লাগে কিছুটা কর্তব্যপরায়ণতা | তাই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের 
নার্মারিতে এতগুলি নবজাতকের মৃত্যু সত্যই বেদনাদায়ক । 

কিন্ত কেন এমন হলো? কর্তৃপক্ষের অবহেলা, কর্মীদের অনীহা, 
দলবাজি--এসব তো আছেই। তার ওপরে মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালের নার্পারির পরিসর খুবই ছোট--তিন দিক qu! ফলে 
আলে! ও বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। oats বীজদৃষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত । 
এর ওপরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বীজবারক ব্যবস্থা নিতে অনীহা এবং 
mate বীজাণুমুক্ত করার অপ্রতুল ব্যবস্থাই অত্যধিক 4944094 
কারণ 1 সমস্তা সমাধানে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা তুলনাহীন। 

রোগাক্রান্ত নবজাতকদের আলাদা করে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই 
(সাম্প্রতিক ঘটনার পরে একটি আলাদা ঘর খোলা হয়েছে )। নিয়ম 
8419 করাটাই এখন অভ্যাস--তাই বীজবারণের যে সব নিয়ম রয়েছে, 
তা কেউ মানেন ন! ৷ না মানলে আগে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল-__এখন কিছু 
94154411 শুনলে অবাক লাগে যে, নবজাতকের জন্য ষে-সব কাপড় 
চোপড় ব্যবহার করা হয় তা-ও বীজাণুমুক্ত করা হয় না । মাঝে মাঝে 
শুধু জল দিয়ে কেচে এবং অনেক সময়েই না কেচে আবার ব্যবহার কর! 
zz! এমনকি disposable syringe, needle, tube ইত্যাদিও বারে 
বারে ব্যবহার কর! 91—945 disposable মানেই হচ্ছে একবার 
ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে। অন্যান্য সরঞ্জামগুলিও প্রায়শই 
বীজাশুমুক্ত কর! হয় না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে_নবজাতকরা অধিক 
সংখ্যায় Tage শিকার we! নার্মারিতে জুনিয়র ডাক্তারদের 
দু-মাস করে কাজ করতে হয় ( তাও পর্যাপ্ত সংখ্যায় নয় )। অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক যার! সবসময়ে CRNA করতে পারবেন তার ব্যবস্থা নেই। 
নার্দের সংখ্যা অত্যন্ত কম । রাত্রে প্রায়ই কোন স্টাফ নার্স থাকে না 
অভিজ্ঞ q তে! স্বপ্নের কথা ৷ еі রোগের শুরুতেই চিকিৎসা 
বা যথাযথ পরিচর্যা হচ্ছে না। আর বাড়ছে নবজাতকের মৃত্যুর 
সংখ্যা 1 

wm কি করছেন? সকলেই জানেন নার্পারির এই হাল-_কিন্ত 
যেহেতু ভি আই পি-দের সন্তানেরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জন্ম 
নেয় না, তাই হয়ত গ! নেই কিছু করতে | আজ যখন কাগজে খবর বার 
হবার ফলে হৈ-চৈ হয়েছে--তখন সবাই রাগারাগি করছেন। অবহেলা 
কোন স্তরে পৌছেছে তার ছোটো একটা উদ্দাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি স্বাস্থ্- 
মন্ত্রী যখন মেডিক্যাল কলেজ নার্সারিতে নতুন ঘরের উদ্বোধন করতে এলেন 
তখন তিনি গট গট করে জুতো পায়েই, ঘরে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে 
ছিলেন মেডিক্যাল শিক্ষা অধিকর্তা ও অন্যান্য হোমরা-চোমরার] | 
কেউ বললেন না যে, বাইরের জুতো পরে নার্দারিতে ঢুকতে নেই-_বরং 
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দেখাদ্রেখি সকলেই জুতো পরে ঢুকলেন । এরপরে আর কি আশ! 
করব? 


কৃতজ্ঞতাস্বীকার 

এ প্রতিবেদনের সব ধরনের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন 
ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকাল এডুকেশন Aste রিসার্চ এবং 
এস এস কে এম হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান 

অধ্যাপক অজয় মিত্র 1 


প্রতিবেদক : দেবব্রত রায় 


মানস মঢনাঁতরাগী ও Stora পরিবাঢরর 
লোকজনচদের একটি সংস্থ' 
© মানস ক্লিনিক : শনিবার বিকেল ৪টে থেকে of 
@ মানস-রিক্রিয়েশান ক্লাব : প্রত্যেক শনিবার বিকেল 

eti থেকে ৭টা 
Ө মানস কাউনসেলিং সেণ্টার : মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা 
স্থান : মডার্ন স্কুল 
১৭বি মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
চিঠিপত্রে যোগাযোগ : ডঃ অমল সোম 
পি ২৩৯-এ Беда ЗВ, কলকাতা ৭০০ ০১৭ 
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With Best Compliments From 


VIJOY MODI 


Modi Industrial House 
89 Netaji Subhas Road 
Calcutta 700 001 
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চিরন্তন 405) 


বাংলার তাত ও হস্তশিল্প 


দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের মিলনের অপর না 
বাংলার হস্তশিল্প | নিপুণ কারিগরের 

হাতের ছোয়ায় গড়ে «o বিভিন্ন রুচিসম্মত 
শিল্পবস্ত। রয়েছে মনের মত ATATA 

নকশায় তাতের শাড়ি, পুরুষ এবং 

মহিলাদের পোশাকের কাপড়, বেডকভার, 
বেডশীট, পদর্ণর কাপড়, চামড়া ও কাপড়ের 
ব্যাগ এবং ঘর সাজানোর জন্য অনেক উপকরণ | 


প্রতিবছরের মত এবারও পুজার কেনাকাটার 
তালিকায় বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীকে 
শীর্ষে রাখুন I 


বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প শিল্পীর গৌরব 
ক্রেতার রুচির পরিচয় ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই সি এ ৪২০০/৮৯ 
উৎস 1194 [] অক্টো-নভেঃ ?৮৯ 


অস্ত্র তৈরিই পরমাণু শক্তি 
ব্যবহারের প্রধান 9004): 
টোনি বেন 


টোনি বেন ব্রিটেনের লেবার পার্টির বামপন্থী অংশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বর্তমানে 
ব্রিটিশ পালামেন্টের সন্ত । লেবার পার্টির শাসনকালে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে 
তিনি পরমাণু শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে কলকাতায় 
এসেছিলেন নেতাজী রিসার্চ বুরোর আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র qu জন্মশতবার্ধিক বক্তৃতা 
দিতে। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল--সমাজতত্ত্রের 904051 বর্তমান সাক্ষাৎকারটি 
সেই সময়ে নেওয়া | Я. 3. 


‘আমি যখন ব্রিটেনের মন্ত্রী ছিলাম, তখন আমিও পরমাণু শক্তি 
সম্পর্কে উৎদাহী ছিলাম । আমাকে বোঝানো! হয়েছিল, পরমাণু শক্তি 
শুধু কয়লার থেকে 7918 নয়, এর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক 
নিরাপদ । তাছাড়া, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্তেই ব্রিটেন পরমাণু শক্তি ব্যবহার 
করবে বলে আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম, 
পরমাণু শক্তি কয়লার থেকে সন্তা তো নয়ই, নিরাপর্দও নয়। শান্তিপূর্ণ 
উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের কথাটাও ভুয়! প্রতিশ্রুতি v 

এতগুলি কথা একটানা বলে গেলেন টোনি বেন। আন্তর্জাতিক 
রাজনীতি সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন, টোনি বেনের নাম তাদের 
কাছে অপরিচিত নয়৷ হাউস অব কমন্সের লেবার পার্টির тэ টোনি বেন 
দীর্ঘদিন ব্রিটেনের পরমাণু শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। স্থতরাং, পরমাণু 
শক্তি নিয়ে উন্নত দেশগুলিতে যেসব কাণ্ডকারখান! চলে, টোনি বেন 
তার নাড়ি-নক্ষত্র জানেন ৷ মন্ত্রী থাকার সময় তিনি যেসব ঘটনা ঘটতে 
দেখেছেন, তার ফলে তিনি পরমাণু শক্তির বিপজ্জনক fre নিয়ে গত 
দশ-বারো| বছর ধরে শুধু ব্রিটেনেই নয়, সারা বিশ্বেই প্রচার চালাচ্ছেন 1 

ষাটের ওপরেংবয়স, কিন্তু নব্যযুবকের মতো! উৎসাহ 1 আচরণে, 
কথাবার্তায় Geol | সাক্ষাৎকারের জন্য আগে থেকেই সময় ঠিক করা 
Bacara ক্লাব-এ। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে গিয়েই হাজির 
হয়েছিলাম ৷ ব্রিটিশ ভদ্রতার সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খায় না। কিন্ত 
নিচে কাউন্টার থেকে হাউস টেলিফোনে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
তেতলার ঘরে ডেকে পাঠালেন তিনি । টেবিলে বসে কাজ করছিলেন 
দরজার সামনে গিয়ে দীড়াতেই উঠে 551% বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের 
জন্য 1 

আমি একজন রেকর্ড কালেক্টর । আমার সব সাক্ষাৎকারের 
ক্যাসেট আমার কাছে আছে | সমকালীন ইতিহাস লিখতে এটা খুব 
সহায়ক । সম্প্রতি আমি আমার ডায়েরি প্রকাশ করা শুরু করেছি, 
আমার সংগ্রহে কয়েক হাজার ক্যামেট রয়েছে৷’ টেবিলের ওপর 


উৎস মানুষ] অক্টোনভেঃ +৮৯/৩ 


পাশাপাশি ছুটি টেপ-রেকর্ডার চালু করে দিয়ে বললেন, “তোমরা ধূমপান 
করো? আমি কিন্ত ম্মোক করব । তোমাদের আপত্তি নেই তো? 
তারপর বাঁকানে। ব্রায়ার পাইপটি Hew চেপে বললেন, ‘aca, কি জানতে 
চাও ৷? 

১৯৫ সালে প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন টোনি বেন। 
এরপর তাকে আর কখনও পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। অর্থাৎ, 
লেবার পার্টি হারলেও, তিনি নিজে কখনও ভোটে পরাজিত হন নি। 
এখনও তিনি ব্রিটিশ সংসদের neo! টোনি বেনের সবথেকে বড় 
পরিচয় হলো, তিনি হলেন লেবার পার্টির বাঁমপন্থী নেতা । দলের 
বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে বহু বিষয়ে তার মতবিরোধ রয়েছে জানালেন, 
লেবার পার্টি যে এখন শুধু পরমাণু বোমার সমর্থক তাই নয়, তার! ন্যাটো, 
কমন মার্কেট, এবং আয়ারল্যাণ্ডের যুদ্ধেরও সমর্থক ৷ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট 
খ্যাচারের মতো লেবার পার্টিও এখন ধনতন্ত্রতথা অবাধ বাণিজ্যের 
পক্ষপাতি। অর্থাৎ ব্রিটেনের লেবার পার্টি এখন সমাজতন্ত্র থেকে অনেক 
দূরে সরে এসেছে । লেবার পার্টির বর্তমান দক্ষিণপদ্থী নেতৃত্বের সঙ্গে 
তাই টোনি বেনের তীব্র মতপার্থক্য এবং সংঘাতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে I 

পরমাণু শক্তি প্রসঙ্গে টোনি বেন বললেন, মন্ত্রী থাকাকালীনই তিনি 
বুঝতে পারেন যে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে তাকে যেসব কথ! বল! হয়েছে, তা 
অসত্য | তাকে নিরন্তর ভূল বোঝান হয়েছে৷ তিনি পরিক্ষার জানালেন, 
“ব্রিটেনে উৎপাদিত গলুটোনিয়াম আমেরিকায় পাচার হয়ে যেত। তারপর 
সেই প্ুটোনিয়াম ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে আবার ব্রিটেনেই ফিরে আঁদত। হুতরাং 
শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে যে পরমাণু শক্তি ব্যবহৃত হয় না, সেটা আমি মন্ত্রী 
থাকার শেষদিকে বেশ ভালোই বুঝেছিলাম Р 

শুধু তাই নয়। পরমাণু শক্তি যে মোটেই নিরাপদ নয়, সেটা 
চেরনৌবিলের 949918 প্রমাণ করেছে । টোনি বেন বললেন, 
“একসময় ব্রিটেনের মানুষ পরমাণু শক্তির সাফল্য সম্পর্কে খুব আগ্রহী 
ছিলেন। কিন্তু চেরনোবধিলের পর তাদের সেই ধারণা আমূল পাল্টে 
গেছে 1 তারা এখন পরমাণু শক্তি চান না। তাছাড়া, ব্রিটিশ 
সরকারও এখন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পরমাণু শক্তি মোটেই 
"RED নয়! কয়লার থেকে এর দাম ৪০% বেশি । নিঃসঙ্কোচে, 7 
ভাষায় টোনি বেন বললেন, “আমি মনে করি অস্ত্র তৈরিই পরমাণু শক্তি 
ব্যবহারের প্রধান উদেশ্য 17 

ব্রিটিশ ইউরেনিয়াম আমেরিকার পাচার হলেও, ifa যুক্তরাষ্ট্র 
কিন্তু বহু বছর কোনও পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করে নি। টোনি বেন এই 
প্রসঙ্গে বললেন, মন্ত্রী থাকার সময় ১৯৭৮ іст শেষবার আমি 
আমেরিকায় গিয়েছিলাম aam আমেরিকার তৎকালীন উপ- 
বিদেশসচিব আমাকে বলেছিলেন যে, ১১ বছর তার! কোনও পরমাণু 
কেন্দ্র বানান নি? মাফিন উপ-বিদেশসচিব তাকে একথাও বলেন যে, ! 
এক-’শ বছর পর আমেরিকায় আর পরমাণু শক্তির অস্তিত্ব থাকবে 41 1 


oot 


কোন 8 বছরের ছেলে যদি 12 বছরের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে 

পারে, তাহলে তার Gare হবে : 
3 50 
a х1й00 =150 
2 

অর্থাৎ ছেলেটি উন্নতবুদ্ধি 1° 

এই হলো Zoe নির্ণয়ের পদ্ধতি । এবার ফিরে আসি পূর্ব প্রসঙ্গে । 
মানসিক বয়স নির্ণয় কর! হয় বয়স অনুপাতে প্রশ্ন করে; কারো বয়স ছয় 
হলে তাকে ছ-বছর বয়সের উপযোগী প্রশ্ন করতে হয় ৷ ব্যাপারটা! নিতান্তই 
হাস্তকর ও অধৈজ্ঞানিক। সব ছ-বছরের ছেলের জন্য এক রকমের প্রশ্ন 
হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব | দেশ বা রাজ্য তো দূরের কথা এটা কোন অঞ্চলের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে না। 

বুদ্ধির বিকাশে দুটো জিনিসের ভূমিকা থাকে | 

এক, বংশগতি (Genetic) এবং দুই, পরিবেশ (Environmental ) | 
জন্মগত "га প্রাপ্ত বলে প্রথমটিকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। তাই 
পরিবেশের ভূমিকা মুখ্য ভূমিকা! নেয়, যেহেতু এর পরিবর্তন সম্ভব 1 
একজনের বুদ্ধি তার আর্থ-সামাজিক এবং সমাজ-সাংস্কতিক পরিবেশের 
ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । তাই বিভিন্ন পরিবেশে জন্ম হওয়া বা 
বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি মাপার জন্য কোন সাধারণ মাপকাঠি 
হওয়াও সম্ভব নয়! যেমন-_-কোন গরীব ছেলের কাছে চিলি চিকেন 
4] স্পঞ্জের রপগোল্লা কিংবা গ্রামের ছেলের কাছে ভিডিও গেম বা বিউটি 
পার্ণার অপরিচিত হতে পারে কিন্ত কোন ধনী বা শহুরে ছেলের কাছে 
তা হয় না । স্থতরাং যে পদ্ধতি বা তত্ব সকলের জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত 
«i হতে পারে তাকে আদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে 619 করা যায় 41 d 

এছাড়া, বয়স বা শিক্ষা অনুযায়ী কঠিন বা সহজ প্রশ্ন করে যে কারো 
বুদ্ধাঙ্ক কম বা বেশি প্রমাণ কর! যায় | 

тж নির্ধারণের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর সমাজতান্ত্রিক 41% ছাড়া 
অন্য সবদ্বেশেই এই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে মানস প্রতিবন্ধী ও তার 
পরিমাণ নির্ণয় করতে শুরু করেন 1 যদিও ১৯৪৬ সালের অক্টোবর সংখ্যা 
'ইউজেনিঝ৷ রিভিউ’ পত্রিকায় 45084 ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ ও aate- 
করণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে (ওঁ পত্রিকার ১৫ পৃ. ) যুক্তরাজ্যের প্রজনন সমিতির এক সভ্য 
эеле করেন | 

ব্রিটেন ও আমেরিকাতে 4474 নিয়ে এত (5-05-40 কারণ যে অন্ত 
সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে “অন্টারনেটিভ প্রেস’ নামে 
এক সংগঠনের প্রকাশিত মুখপত্রে। তারা লিবারটেরিয়ান এডুকেশন 
এবং হাম্পট-ডাম্পট বলে প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন 
নৈরাজ্যের সঙ্গে আই-কিউ-কে কিভাবে বর্ণবিদ্বেষের কাজে লাগানো 
হচ্ছে এবিষয়ে আলোকপাত করছেন৷ ব্রিটেনে আইকিউ পদ্ধতির 


S৩০৮ 


সাহায্যে পশ্চিম ভারতীয় ছেলেমেয়েদের নর্মাল স্কুলে ভি হবার স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত করে, তাদের সাব-নর্ধাল স্কুলে ভি করতে বাধ্য করা 
হচ্ছে। এ বিষয়ে 41818 কোর্ড তার লেখা পুস্তিকাঁতে৪ দেখিয়েছেন 
আই-কিউ পরীক্ষার শব্ভাগ্ডার ( Vocabulary ) এবং রীতি ( Style ) 
পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ব-শ্রেণী নির্ভর । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক 
শ্বেতাঙ্গ যুবক খুব সহজেই বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কারণ সে 
ওই পরিবেশেই মান্থষ। একজন কৃষ্ণ ছাত্র যেহেতু ওই শ্রেণীর পরিবেশ 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তার পক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্বেও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। কোর্ড তার তথ্য-প্রমাণের 
সাহায্যে এও দেখিয়েছেন, 649%) শ্বেতাঙ্গ হলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ যে 
ফলাফল করে sete শিক্ষক প্রশ্ন করলে সে তার থেকে অনেক ভালো 
ফল দেখায়। 

আমেরিকানদের অনেকের মধ্যে অনেকগুলো বদ্ধ কুসংস্কার আছে তার 
মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা (Racism) অন্যতম 1 শুধু তাই নয়, তাঁরা তাদের 
কুসংস্কারকে 4544 করতে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা! করে ৫ 

জাতিভেদদবাদীরা (Racist) মনে করেন-_-একটি জাতি জন্মগত- 
ভাবে ও জৈবনিকভাবে ( Biologically) অন্যান্য জাতিদের থেকে 
fases ; কালোরা কখনই সাদাদের সমতুল নয়; নিয়তর বর্ণের লোকেরা 
ুদ্ধিবৃত্তি, মানসিকতা, স্বাস্থ্য এবং গড় আয়ু, নৈতিকতা এবং উৎকৃষ্ট 
সংস্কৃতি VE সবদিক থেকেই পশ্চাৎপর্দ ।৬ 

বহু বৈজ্ঞানিক এই তত্বের সমর্থনে যুক্তি-তর্ক নিয়ে হাজির হন। 
আর্থার জেনসেন হলেন এমনই একজন বিজ্ঞানী, তিনি আই-কিউ 
পরীক্ষার মাধ্যমে তার “বৈজ্ঞানিক জাতিতত্বকে উপস্থাপিত করতে 
চেয়েছেন | তিনি বলছেন-_যেহেতু বংশগতভাবে শর্তাধীন শারীরিক 
বৈশিষ্টগুলো জাতি অনুদারে পরিষ্কারভাবে প্রকট, স্থতরাং অবরোঁহী 
পদ্ধতি অনুযায়ী এদের মধ্যে বংশগতভাঁবে শর্তাধীন, ব্যবহারিক ও 
মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলোও বিভিন্ন হবে। তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে 
দেখিয়েছেন ঘে, বুদ্ধির পরীক্ষায় өлерін ছেলের! সাদ! ছেলেদের তুলনায় 
১৫ পয়েন্ট পেছিয়ে থাকে 1 

জেনসেনের সমাঁলেচেনা করে বলা হয়, তিনি “সাংস্কৃতিক ও 
পরিবেশিক পার্থক্যের কথা আদৌ বিবেচনা করেন নি। এবং সামাজিক 
বৈষম্যের কথাও অস্বীকার করেছেন । xf সবরকমের সামাজিক বৈষম্য 
দূর করা যায়, তাহলে কালো ছেলেদের আই-কিউ মোটেও কম হবে না । 
জনসেনকে বেঠিক এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের অভিযোগেও 
অভিযুক্ত কর! হয় i’ 

বিভিন্ন দিক থেকে ক্রমাগত চাপ আসার ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকা 
ছু-জারগাতেই সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব হাস করা হচ্ছে। 
বঠমানে নিউইয়র্কে কোন ছাত্রের 0196 বুক-এ তার আই-কিউ সংখ্যা 
লিখে রাখা আইনত নিষিদ্ধ। সানফ্রানসিসকোতে Fete ছেলেদের 


উৎস মানুষ O অক্টোনভেঃ *৮৯ 


আই কিউ পরীক্ষার ভিত্তিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীতে Sis করা BANSA LANNS ААА ААА ААА А ААА ы АА АА АА ААА АЗЫ а аа қ ықы асық ах 
নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; কালিফোনিয়াতে আইনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে 
বৈষম্যযুলকভাবে ছেলের! যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখতে 12 


এই সময়ে আমাদের দেশে বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালিকা, À 
মৌস্থমীর que fatwa কথা শোনা যাচ্ছে; এতে বিভ্রান্তি উৎস মনুষ-এর দশ বছরে 
বাড়ছে। আগেই বলা হয়েছে, gas নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনন্দন 


অবৈজ্ঞানিক এবং এই পদ্ধতির দ্বার! কারোর মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি 
কিছুই মাপা যায় না৷ আইনস্টাইনের বৃদ্ধঙ্ক নাকি ছিল ১০৪, অর্থাৎ 
তিনি ছিলেন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন | তবে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম উং ইয়ং-এর 
Хаж ২১০ | কিম মাত্র в বছর ৮ মাঁপ বয়সে ইণ্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের 
সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলেছিলেন | ওর জন্ম ১৯৬৩ সালে, এটা ১৯৮৯১ 
কিন্তু দুঃখের কথা আইনস্টাইনকে বুদ্ধিমান হিসাবে সারা পৃথিবীর লোক 
চিনলেও কিমকে কেউ চেনে না। কাজেই আই-কিউ দিয়ে কিছুই 
প্রমাণিত হয় না। কেবল দরকার মতো শোষণের বা বঞ্চনার হাতিয়ার 


রূপে ব্যবহার করা যায় মাত্র | মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
উল্লেখপঞ্জী ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন 
> Psychology for a Changing World: Evans & Murdoff Wiley, 


1978, p. 412 কলকাতা ৭০০ ০১২ 


а শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' : প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত ও ধতেন্্কুমার qiu, পৃ. ৪৯৪-৯৬ 
৩ এ, পৃ৫১২-১৩ 
8 How the West Indian Child is Made Educationally Sub-normal 


d 


in the British School System Мем Beacon Books Ltd, 1971 
¢ Racial & Cultural Minorities : Simpson & Yinger, p. 53 পায়ে পায়ে 
৬ Ibid: pp. 41-48 
a The Difference are Real: Arther Jensen, Psychology Today, 7 দশ বছর 


(Dec °73) p. 81 
v Happenings on the Way Back to the Forum Social Science, I-Q, 


and Race Difference Revisited Educational Review, 39 


( Summer 1969 ) pp. 523-51 উৎস মানুষ-কে 


a The Underground & Education: Mike Smith, p. 107 
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গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবেন 


0 গ্রাহকপদ নবীকরণের সময় 
О যে কোন অভিযোগের সময় 


পত্রিকার মোড়কে (wrapper) গ্রাহক নম্বর লেখা থাকে জনৈক শুভাকাঙী 
প্রতি সখ্যাতে-ই 
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বালিয়াপালে সাইকেল মিছিল 


বালিয়াপাল 1 খবরের কাগজের পাঠকদের কাছে আজ আর নামটা 
অপরিচিত নয়। ভারত সরকার দেশকে "শক্তিশালী" করার প্রয়োজনে 
বালিয়াপাল-ভোগরাই-এর বিস্তীর্ণ ঘনবসতিপূর্ণ সবুজ ভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র 
ঘশটি গড়ছেন 1 ভিটে-মাটি ছাড়তে হচ্ছে বেশ কয়েক হাজার মানুষকে | 
আরো জেনেছি,বালিয়াপাঁলের জনগণ লড়াই ঘোষণা করেছেন-_সরকারের 
এই অন্যায়, জনবিরোধী নীতির 1 চার-পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন করেও 
ক্লান্ত নয় বালিয়াপালের লড়াকু জনগণ 1 তাদের চাপে সাময়িকভাবে 
পিছু হঠেছে ভারত সরকার ৷ নানা রঙের পত্র-পত্রিকার খবর পড়ে 
"আমাদেরও ইচ্ছে হলো, দেখে আসি কিসের জোরে ভারত-সরকারের 
বিরুদ্ধে লড়ছে বালিয়াপাল। এবার, ৬ অগাস্টে, যুদ্ধ ও পরমাণু শক্তি 
বিরোধী দিবসে সাইকেলে করে বাঁলিয়াপাল গেলাম--৩৯ জনের একটি 
HA 1 পথে পথে নাটক, গণসঙ্গীত ও কুসংস্কার বিরোধী ম্যাজিকের মাধ্যমে 
সাধারণ মানুষকে কেন আমরা বালিয়াপাল যাচ্ছি, ক্ষেপণাস্ত্র ঘটি গড়ার 
বিরুদ্ধে কেন আমাদের লড়াকু বালিয়াপালবা সীদ্দের পাশে reta উচিত, 
Se] জানাতে | 

৫ অগাস্ট ঠিক ভোর চারটেয় আই আই টি খড়াপুরের প্রধান ফটক 
থেকে মিছিল শুরু হয় । বালিয়াপাল বাস স্ট্যাণ্ডে পৌছাই রাত আটটা 
নাগার্দ। পথে বেল! গান্ধী মোড় ও When হাইস্কুলে নাটক, গণসঙ্গীত, 
ম্যাজিক, স্লোগানে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। বালিয়াপাঁল বাস 
স্ট্যা্ড থেকে নিকযকালো আধারে বাধের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে 
আমরা যখন 5465) স্কুলে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দশটা 1 সবাই 
অল্প-বিস্তর ক্লান্ত। তা সত্বেও গানে গানে তরে ওঠে স্কুলের পরিবেশ । 
গাজীর গান ও পাচালীর স্বরে গান গেয়ে বালিয়াপাঁলবাসীর্দের 
আন্দোলনের সমর্থন জানানো হয় । 

৬ অগাস্ট সকালে প্রথম অনুষ্ঠান হয় 814541 লক-গেটে 1 গান গেয়ে, 
লোক জমিয়ে, নাটক, ম্যাজিক ও বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য তুলে 
ধরা হয়। এখান থেকে বাঁধের উপর দিয়ে, কখনে! গ্রামের মধ্য দিয়ে 
শ্লোগান দিতে দিতে পৌছাই বরাজ স্কুলের মাঠে। এখানেও একটা ছোট 
অনুষ্ঠান হয়। তারপর আসি কালীপদাঁচকে । এখানেই রয়েছে সেই 
বিখ্যাত চেকপোষ্ট_-যাতে সরকারি লোকজনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা লেখ! 
রয়েছে৷ (ЯНА নিষাধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তির পাশে আরেকটি পোস্টারও ছিল, 
যাতে আমাদের প্রতি লেখা হয়েছে “স্বাগতম অভিযাত্রী yal এই 
কালীপদাচকের অন্থষ্ঠানটিই সব চেয়ে 7905 ছিল । হিরোশিমা- 
নাগাসাকিতে মৃত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একটি অস্থায়ী 
শহীদবেদী বানানো হয়। আগে থেকেই প্রচার ছিল অনুষ্ঠান সম্পর্কে | 


৬১০ 


ফলে আমাদের আর গান গেয়ে লোক জড়ো করতে হয় নি । বন্তা সংকট 
ও চাষের কাজের ব্যস্ততা সত্বেও প্রায় ’শ-পাঁচেক মানুষের জমায়েত Fy | 
আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি | 
বালিয়াপালের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাই । এই অনুষ্ঠানের পর 
আমরা আবার বালিয়াপাল বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে আসি ! ২১ জন ছাড়া 
বাকি e» জন বাসে করে ফিরে আসে। ২১ জন সাইকেলে করে 
ফেরে। (পরে ১৩ জন বাসে বালিয়াপাঁল এসেছিল 1) 

ধান-পান-স্থপারি-নারকেল-কাজুবাদামের দেশ বালিয়াপালে সবুজের 
ছড়াছড়ি। পাশেই 'রত্বাকর” বঙ্গোপসাগর-_প্রচুর মাছের চারণ ক্ষেত্র । 
বালিয়াপাল অর্থ নৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও Gas 1 বেশ কিছু মানুষের 
সাথে কথা বলেছি, ক্ষেপণাস্ত্র THE প্রপঙ্গে। তাতে মনে হয়েছে 
আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার তুলনায় আবেগই 
প্রবলভাবে কাজ করেছে 1 তারের বক্তব্যের সার : 'বাঁপ-পিতামোর বাস্ত 
ভিটে ছেড়ে যাব কেন? আন্দোলনের নেতৃত্বের একটি অংশের প্রতি 
সাধারণ মানুষ কিছুটা 541 ওদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ-_‘ওর! 
মাঝে মাঝে এসে বক্তৃতা দিয়ে যায়, পরে আর ওদের দেখা যায় না’ 
বালিয়াপালের ataa একটি বিষয়ে এককাট্টা--শাসক দল কংগ্রেসকে 
কেউই প্রায় বিশ্বাস করছে না । জনতা দল এর স্থযোগ নিচ্ছে। এরা 
আন্দোলনের সাথে থেকে নিজেদের “ভোট-ব্যাংক” তৈরি করছে, প্রচার 
করছে কংগ্রেসকে হারাতে পারলেই বাঁলিয়াপাল সমস্তার সমাধান হয়ে 
যাবে। কিন্তু জনগণের একাংশ এদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখছে | 

এদিকে সরকার বালিয়াপালবাসীদের সাথে চরম অসহযোগিতা করে 
চলেছে । কিছুদিন আগের ঝড়ে এখানকার বেশ কিছু পানের বরজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বরজ পিছু ক্ষতির পরিমাণ দশ থেকে পনেরো হাজার 
টাকা। সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে চায়, তবে শর্ত আরোপ করে যে, 
কালীপদ্াচকের চেকপোস্ট তুলে নিতে হবে । আন্দোলনকারীরা রাজি 
হয় না। তখন সরকারপক্ষ, প্রতি বরজের জন্য 6» টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য 
করে। ওখানকার মানুষ সঠিকভাবেই ভিক্ষার দান প্রত্যাখ্যান করে। 
আমর! দেখলাম চাষীরা নিজেদের প্রচেষ্টাতেই ক্ষতিগ্রস্ত বরজগুলির 
পুনর্গঠন প্রায় করে ফেলেছে 1 ফেরার পথে দেখলাম বন্যার জল পাকা 
রাস্তার উপর দিয়ে বইছে। বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত জলের তলায়। আশংকা, 
এই ক্ষতির জন্যও তারা কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। 


প্রতিবেদক : মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা 


বিষপাথর পরীক্ষা ও প্রশাসনের ভূমিক। 


বিগত প্রায় বছর দশেক ধরে নদীয়! জেলার কৃষ্ণনগর চার্চের পরিচালনায় 
নদীয়া, মুশিদদাবাদ ও ২৪ পরগণার একটা ব্যাপক অঞ্চলে ( আমাদের 
জানা ১২টি) সর্পদংশনের চিকিৎসায় “বিষপাখর+ (Black Stone ) 


উৎস মানুষ O অক্টো-নভেঃ "và 


ব্যবহৃত হয়ে Wael এই বিষপাথর প্রয়োগে নভেম্বর ১৯৮৮তে 


PRATT দেবকান্ত চক্রবর্তী এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই রাণাঘাটের 
চন্দন দেবনাথ মারা যাঁয়। এর আগেও অনেক লোক সর্পদংশনের এই 
বিষপাঁখর চিকিৎসায় মার! গেহেন। এহেন পরিস্থিতিতে সর্প দংশনের 
এই অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বন্ধ করা এবং মানুষকে সচেতন করার Crary 
কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস বিরোধী কমিটি, Sepa, গঠিত হয়। এই কমিটির 
পরিচালনায় জনসাধারণের সরব প্রতিবাদের মুখে suspi আপাতত 
বিষপাথর প্রয়োগ বন্ধ হলেও অন্তান্ত জায়গায় বিষপাঁথর ব্যবহার য্থরীতি 
চলছে এবং মাঝে মধ্যেই আমাদের কাছে মৃত্যুর খবর আসছে | 

নদীয়ার জেল! শাসকের ডাকে জেলা প্রশাসন, চার্চ 994% ও এই 
কমিটির, গত ২০ মে ১৯৮৯ তারিখে একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে জেলা 
শাসকের fue] 6541088 হলেও СМОН এবং অন্যান্য 
প্রতিনিধিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চার্চ 621% বিষপাথর পরীক্ষা 
করাতে সম্মত হন। চার্চ কর্তৃপক্ষ, সিদ্ধান্ত মতে! বিষপাথর পরীক্ষার জন্য 
জমা দেন এবং СМОН তা পরীক্ষার জন্য রাইটার্ণ বিল্ডিংস-এ Health 
Director, W.B.-এর কাছে পাঠান 1 পরীক্ষার কাজ কতটা এগিয়েছে 
Gl জানার ww অনেক চেষ্টার পর গত ২৮ অগাস্ট ১৯৮৯ তারিখে দেখা 
করার স্থযোগ আমরা পাই । আলোচনায় দেখ! গেল Health Director 
কিছুতেই বিষপাখর পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে রাজি নয়। ২৮ 
তারিখের ওই সাক্ষাতের সময় আমাদের সঙ্গে PUCL ও উৎস 5185-42 
প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন ৷ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কথাবার্তায় রীতিমতো! 
অসহযোগিতামূলক মনোভাব লক্ষ্য করেন প্রতিনিধিরা | একসময় কিছুটা 
রুষ্ট স্বরে Director বলেন--“পাথরের পাশাপাশি কেউ যর্দি বলেন যে, 
ধুলোবালি দিয়ে উনি রোগ সারাতে পারেন, তাহলে কি সেই ধুলোবালিই 
পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে ? আমরা, প্রতিনিধিরা, উত্তরে বলতে 
বাধ্য 58—078 ধূলাবালির প্রয়োগ যদি বিষপাঁথরের মতো মানুষের 
জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই তা পরীক্ষা করে 
দেখ! উচিত।.**সব মিলিয়ে অধিকর্তা, তথা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ 
আমাদের ভীষণভাবে দুঃখিত ও হতাশ করে 1 

আমর! দেখেছি; বিষপাথরের কার্যকর ভূমিক! নিয়ে জনসাধারণও 
দু-রকম ভাবনাচিন্তা পোষণ করেন 1 এক অংশ মনে করেন, বিষপাথরের 
কোন কার্যকর ভূমিক! নেই । কিন্ত অপর অংশ বিশ্বাস করেন বিষপাথর 
সর্পদংশনের চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ-_কারণ বিষপাথর 
ব্যবহারে অনেক সাপে কাট! রোগীই ভালে! হয়ে যান-_এটা তারা চোখের 
সামনে দেখেছেন 1 এক্ষেত্রে বিষপাথর পরীক্ষাই মানুষের মধ্যে এই 
অন্ধবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি va করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে 
আমরা মনে করেছি । 

কমিটির পক্ষ থেকে বিষপাথর পরীক্ষার জন্য ইতিমধ্যে কলকাতার 
School of Tropical Medicine-«43 সাথে যোগাযোগ করা হয়,। 


উৎস মানুষ] অক্টোনভেঃ ৮৮৯ 


উক্ত প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার নামে ব্যবহৃত বিষপাঁথর জাতীয় অবৈজ্ঞানিক 
দ্রব্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং কর্তৃপক্ষ সম্মতি জানিয়ে বলেছেন, 
Health Director অনুমতি দিলে, তার! faataa পরীক্ষা করে 
দ্বেবেন। School of Tropical Medicine নামক এই প্রতিষ্ঠানটি 
স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন হওয়া সত্বেও স্বাস্থ্য অধিকর্তা (DHS) বিষপাথরটিকে 
পরীক্ষার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন গবেষণাগারে পাঠাতে রাজি 
হয়নি। তার এই অনীহা ও একগুয়েমির পিছনে কী জনস্বার্থমুখী 
ভূমিকা কাঁজ করছে তা আমরা উপলব্ধি করতে অপারগ ; বরং সংশ্লিষ্ট 
সচেতন কর্মীরা এতে বিস্মিত ও সন্দিঞ্ধ হয়ে উঠছেন। 

এখানে উল্লেখ থাকে যে AVS প্রয়োগই সাপে কাটার ক্ষেত্রে 
চিকিৎসাশাস্ত সম্মত একমাত্র উপায় | বিষপাথর, অন্তান্য দ্রব্যাদি, ঝাড়ফু্ক 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা কোন দেশের স্বাস্থ্য 9948 অনুমোদন করে alt 
আশ্চর্যের বিষয় এই অননুমোদিত পাথর বিদেশ থেকে কৃষ্ণনগর চার্চ কর্তৃপক্ষ 
আমদানি করছেন, কোনরকম সরকারি প্রতিরোধ ছাড়াই 1 
নিরঞ্জন বিশ্বাস 
আহ্বায়ক; কুসংস্কার-মন্ধবিশ্বাস বিরোধী কমিটি, কৃষ্ণনগর 
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আচার-বিচার [ ২৬৬ পাতার পর ] 
500 
[ মে ১৯৩৭] 


কল্যাণীয়াস্থ 
আমরা যা লিখি সে তো বেদবাক্য নয়। যে সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে 
Ре বুদ্ধি খাটাতে নিষেধ করে, হাজার বছর পূর্ববকার বিধিনিষেধের 
বোঝা নিব্বিচারে কাধে নিয়ে চলতে বলে, ন! চল্‌লে চাবুক তোলে আমি 
তার বিরুদ্ধে যা বলি সে তো কেবল মানুষকে ভাববার [? ভাবাবার 1 
জন্যে । আমি তো! কাউকে জাতে ঠেলতে পারি নে, কারো মেয়ের বিয়ে 
বন্ধ করা আমার সাধ্যে নেই, আমি কেবলমাত্র যুক্তি দিতে পারি। যুক্তি 
যার! মানতে অক্ষম, বুদ্ধিকে যার! স্বীকার করতে 84979, তাদের উপর 
col বিধাতার দণ্ড 89% হয়েই আছে--বহু শতাব্দীর পরাভাবে অপমানে 
তাঁদের AN AV হয়ে রইল, এখনো শুচিতার বড়াই করে ব্যর্থতার পথে 
যদি তার! চলতে চায় তাহলে তার শান্তি কালেরই হাতে 1 আজ 
পর্য্যন্ত শাস্তি অন্য পক্ষেই দিয়ে এসেছে, দলে বলে করে এসেছে 
জোরজবরদন্তি, এত পীড়ন অন্য কোনে! সমাঁজেই নেই, সেই 9098 এত 
দুর্বলতা অন্য কোনো সমাজকে জীর্ণ করে নি! ভাবিয়ে তুলে তোমার 
মনকে আমি অস্থির করেছি-__অস্থির করতেই এসেছি আমি, বিচারবুদ্ধিকে 
যারা পাথরচাপ! দিয়ে রেখেছে তারের মনকে আমি কথার ধাকা দেব, 
এর বেশি আর কিছু করতে পারব না । তারাও আমাকে stal দিতে 
থাকবে 1 এতে মনোরাজ্যে একট! নড়াড়ার v? হবে_-সট। ভালোই 1 
দাদা 


৩১৯ 


৩১৭ 


নিয়মমাফিক আশ্বিনের মাঝামাঝি ঢাকের 
বাজনা বেজে ওঠে 1 মা নতুন সাজে আসেন | 
উৎসবের মেজাজে আমরা মেতে উঠি | সেই 
সঙ্গে উৎসবের সঙ্গী হিসাবে মেট্রো রেলও 
বাড়িয়ে দেয় তার সহযোগিতার হাত І সপ্তমী, 
অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে দিবারাত্র সে নিজেকে 
সচল রাখবে । মেট্রো রেলকে জঙ্গী করে 
কলকাতার বিখ্যাত পূজোগুলি দেখতে পাওয়া 
যাবে | তা ছাড়া মেট্রোতেই তো দেখার এবং 
জানার অনেক কিছুই আছে। 


মেট্রো রেলওয়ে, ক'লকাতা 
আপনার স্বচ্ছন্দ ভূগর্ভ-সংযোগ 


মা সেজেছেন 


AQT সাজে, 


মেট্রোর চলার পথে সঙ্ঘমিত্র, বকুলবাগান, 
হরিশ পার্ক, তেইশ পল্লী, রূপটাদ মুখার্জী লেন, 
মুক্তদল, সহযাত্রী, সঙ্ঘশ্রী, ফরোয়ার্ড ক্লাব, 
মনোতোষ স্মৃতি সঙ্ঘ ছাড়াও আরো অনেক 
প্রতিমা দেখতে পাওয়া যাবে | আর কলেজ 
স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্ক, বাগ বাজার তো 
ANAS হয়ে দেখতে যাওয়া যাবে 1 

সকলের কাছে এ এক খুসীর খবর বইকি ! 


т 4 ARLAL NEKRU 
wart আবেশে 


উৎসংমাঙ্তুয [) অক্টো-নভেঃ +৮৯ 


d CHANDA/MR/893 


ছড়া 
fada চৌধুরী 


১ 


একটুখানি খেয়ে দেখুন 
পরমাণুর আচার, 

নিজের দেশে মন্দা এখন 
তাইতো করি পাচার | 


3 


তোমার আছে 
আমার আছে 
বোমা হাজার হাজার, 
বিশ্ব জুড়ে 
তৈরি করি 
পরমাণুর বাজার | 


Ф 


রাজা বলে —'512 চাই 
পরমাণু চুল্লি’, 
44 নয় অন্মুখেতে 
কেন রাজা water? 


৪ 


পরমাণু বিদ্যুৎ 
নাকি অতি সস্তা ! 
তারাপুরে যদি যাও 
এনো এক বস্তা | 


е 


হিরোশিমা নাগাসাকি 

ফি বছর মনে রাখি তবু, 
তবু পরমাণু (4151 

দেশে দেশে হয় জমা প্রভু | 


& 

পড়লো হাঁচি-হ্যাচ্চো, 
দাড়াও, কোথা যাচ্ছ? 
টিকটিকিরই টিক টিক, 
সত্যি বটে ঠিক ঠিক। 
গ্রহণ হলে খাই মা, 
দূষণ হবে, তাই না! 
আন্দোলনে নামছি, 
এসব তবু মানছি | 


4 
“আগুন জ্বালি হাতের উপর 
YU ফোটাই গা, 
শক্তি আমার অসীম ওরে 
আয়রে দেখে যাঁ।' 
‘es তোমার মতই আমি 
করতে পারি সব, 
বিজ্ঞানেরই কায়দা নিয়ে 
দিচ্ছ কেন 5% 9” 
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উৎস মানুষ-এর দশম বর্ষপুতি অনুষ্ঠান 


১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯, রবিবার 
সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা 


“বাংলায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনা” বিষয়ে বলবেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
গান শোনাবেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় 0 MOTD আলাপ-আলোচনা তো! থাকছেই 


স্যার আর এন মুখাজী হল 


দি ইনস্টিটিউশান অব ইঞ্জিনিয়ার্স С ইণ্ডিয়! 1 
৮ 6540321 রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০ 
[ রবীন্দ্রসদন-এর কাছে ইনফরমেশন সেণ্টার-এর উণ্টোদিকের রাস্ত! ] 
[ বিস্তারিত বিবরণ অথবা সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্য ডিসেম্বর +৮৯-র 
উৎস মান্ুষ দেখুন এবং উৎস মানুষ-এর ক্যাম্প অফিসে 
(২ রমানাঞ্ঠমজুমদার 99, কলকাতা-৯) যোগাযোগ করুন 1 
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НІШ FILTER ELEMENTS 
for Oil. Rir Fuel 
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Finest Filtration is nur Business 


4/1/A ISWAR MILL নিক Sophisticated design. 
Calcutta-700 006 PHONE — 55-7792 x Quality Control System. 
Gram—FILAFO Manufactured to international Standard 


* Hardest Test Procedure. 
* Best Grade imported Paper Used. 
* Positive Filtration. 
A Increased filtration efficiency. 
Lowest Pressure drop. 
5 * Durable lasts the life of the Plant. 
Filter Olvision. * Finest filtration. 
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চিঠিপত্র 


প্রসঙ্গ : অয্নহোগের দৈব দাওয়াই 
লক্ষ্মীকান্তপুর রেল স্টেশনের সামনে সরু কাচা রাস্তার পাশে টালির ঘরের 
মাথায় হঠাৎ একদিন সকালে একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল । তাতে 
লেখা রয়েছে £ 

AA 15| মন্দির ও জ্যোতিষ গবেষণ! কেন্দ্র 

এখানে অভিজ্ঞ জ্যোতিষী দ্বারা Safe, কোষ, হস্তরেখা বিচার করা 

এবং সেই সঙ্গে অল্প, হাপানি, বাত, অর্শ ইত্যাদি রোগের স্থচিকিৎসা 

করা হয়। 

জ্যোতিষী : শ্রী অমৃকচন্দ্র অমুক, জ্যোতিষার্ণব 1 

প্রথম প্রথম স্থানীয় মানুষের! বিষয়টার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। 
কারণ এলাকায় ‘কোয়াক’ ও পাশ করা ডাক্তার মিলিয়ে দশ-বার জন 
আযালোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছেন। সেই সঙ্গে বাইরে 
থেকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভাক্তারও সপ্তাহে দু-এক На এখানে রোগী 
CHAT 1 তাছাড়া গোটা দশেক ওষুধের (419148 রয়েছে এখানে 1 

এমন পরিবেশেও মাস খানেকের মধ্যে দেখা গেল যে, Ф জ্যোতিষীর 
কাছে মানুষের ভিড় হচ্ছে। তবে সেই ভিড়ের প্রায় সবাই মহিলা । 
খোজ নিয়ে জানা গেল তাদের বেশিরভাগই waa রোগিণী। ছু-মাসের 
মধ্যে ভিড় আরো! বেড়ে গেল। রোগিণীদের মুখ থেকে শোনা গেল : 
‘জ্যোতিষী ঠাকুর অন্থ সারাতে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী ।, ইতিমধ্যে চারদিকে 
প্রচার হয়ে গেছে যে, জ্যোতিষীর ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া অর্থাৎ যাকে বলে 
“দৈব ওষুধ? । 

যাহোক, জ্যোতিষী সমস্ত অগ্নরোগীকে একই ওষুধ 041 কালো! 
রঙের 'মটরের মতো বড়ি । এক সঙ্গে দুটো করে বড়ি দিনে তিনবার 


খেতে হবে। তিন দিনের বড়ি এক সঙ্গে দেওয়! হয়। দাম নেওয়া হয় 
মাত্র তিন টাকা । তিন fea পর আবার আসতে হয় । তখন আবার 
তিনদিনের বড়ি দেওয়। হয়। এইভাবে. চলতে থাকে 1 বড়ি দেখে মনে 


হবে গাছ-গাছড়া বেটে ঘষে সেগুলো তৈরি করা হয়েছে | 

এই বড়ি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যাচ্ছে 
অর্থাৎ রোগের উপশম ঘটছে । আর কেনই বা না হবে, এ-তো যা ত 
ওষুধ নয়, একেবারে খাঁটি দৈব ওষুধ । এই দৈব ওষুধের কথা মেয়েদের 
মুখে মুখে দূরের ае ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাস, জ্যোতিষীকে আর 
জ্যোতিষ শাস্থ নিয়ে ঘটতে হয় না, শুধু দৈব ওষুধের কারবারে পকেট 
ভরেযায়। 

আমরা ব্যাপারট! দেখতাম আর ভাবতাম--এখান থেকে এতো 
মহিলা ওষুধ নিচ্ছে কোন্‌ যাছুতে? BA সারছে বঙ্গে শুন্ছিঃ কিন্ত সত্যি 
কি এতে wm সারতে পারে? কেউ কেউ বসতেন--রান al দারলে কি 
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এতো যেয়ে আসে? নিশ্চয় একটা কিছু রহস্ত আছে | 

সেই রহস্তটা কি? যনে জেদ চেপে CART খু'জে বের 
করতেই হবে । নানাভাবে চেষ্টা শুরু করলাম । প্রথমে জানতে পারলাম 
জ্যোতিষী এক ধরনের ট্যাবলেট গু'ড়ো করে তার 524 বড়ির সঙ্গে 
মেশান | পরে আরও অনুসন্ধানে জান! গেল স্থানীয় এক আযালোপ্যাথিক 
ওষুধের দোকানে জ্যোতিষীর ঘন ঘন যাতায়াত আছে । সেই ওষুধের 
দোকানী জানালেন জ্যোতিষীকে তিনি চেনেন । জ্যোতিষী প্রথম 
দিকে তার কাছ থেকে সপ্তাহে ৪০* করে “জেলুপিল” (এম পি এস ) 
ট্যাবলেট কিনতেন । মাসখানেক পর থেকে একদিন অন্তর ৪০০ করে 
একই ট্যাবলেট নিয়ে যান। দোকানী ভাবতেন এতো! ট্যাবলেট নিয়ে 
জ্যোতিষী কি করেন? মনে করতেন হাত দেখার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী 
হয়তো ARG ডাক্তারিও করেন। তবে দোকানি জানতেন না! ca, 
জ্যোতিষীর কাছে মহিলার্দের খুব ভিড় হয় i 

এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম জ্যোতিষী গাছ-গাছড়ার সঙ্গে এ 
ট্যাবলেটের গুড়ো মিশিয়ে বড়ি তৈরি করে দৈব ওষুধ বলে চাঁলান। 

অনেকেই জানেন “জেলুসিল” এক প্রকার ত্যান্টানিভ। এটা খেলে 
অয্নের তাৎক্ষণিক আংশিক উপশম হতেই পারে । এই সাময়িক উপশম 
দেখে অনেকেই ভুল ধারণা করতেন--এবার নিশ্চয়ই অগ্রোগ সম্পূর্ণ সেরে 
যাবে। কিন্ত ক্রনিক অঞ্জরোগর ক্ষেত্রে নিছক এ ট্যাবলেটে রোগ সারা 
কোন মতেই সম্ভব GU 1 

বাস্তবিক এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । নিয়মিত তিন-চার মাস দৈব 
ওষুধ খাওয়ার পর যেমনি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করা অমনি আবার দাপট 
শুরু । তাই দেখ! গেল পাচছ মাসের মাথায় ধীরে ধীরে ভিড় কমতে 
লাগলো জ্যোতিষীর আখড়ায় । কারণ তার দৈব ওষুধের প্রতি মানুষ 
আর আস্থা রাখতে পারলো না। 

জ্যোতিষীও ব্যাপারটা বোধহয় বুঝলেন। তিনি স্থান ত্যাগের 
সিদ্ধান্ত নিলেন । আর ঠিক এই সময় পুরো ব্যাপারটা আমরা জানতে 
পারি! আমাদের আর কিছুই করতে হয় নি। একদিন রাতের 
অন্ধকারে জ্যোতিষী তল্লি-তল্লা নিয়ে লক্ষমীকান্তপুর থেকে সরে পড়লেন । 

জ্যোতিষীর পাত তাড়ি গোটানোর পর তার এক স্থানীয় ভক্ত 
আমাদের জেরার মুখে স্বীকার করলেন জ্যোতিষী মশাই এর আগে 
অনেক জায়গায় এরকম দৈব ওষুধের কারবার করেছেন। তবে কোথাও 
এক বছরের বেশি থাকেন নি! 

দিলীপকুমার (49 
২৪ 212441 ( দঃ) 


প্রসঙ্গ : নেশার নামে_বিষপান 
পৌষ সংক্রান্তি । মকর 9941 পুরুলিয়া জেলার মানবাজার দু-নং 
কের জামতড়িয়। থানার বোরো গ্রাম । পাশ দিয়ে কুমারী ও টোটকো 


vt 


নদী বয়ে গেছে। গ্রাম্য মেলা বসেছে, পাশের বসন্তপুর, বারি, 
কুইলাপাল, বান্দোয়ান প্রভৃতি বহু দূর দূর অঞ্চল থেকে বহু আদিবাসী, 
মাহাতো, afk, ভূমিহার, সর্দার, মাঝি, থেড়িয়া বহু সম্প্রদায়ের নরনারী 
নতুন পোষাক পরে এসেছেন । নতুন ফসল ঘরে এসেছে । সার! বছর 
যার! বড় চাষীর বাড়িতে জন-মজুর থেটেছিল, তার! সবাই পারিশ্রমিক 
পেয়েছে_-তা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জাম! কাপড় কিনে-_বাকি টাকা 
গুলে! এবং আগামী বছর শ্রম দেবে বলে তার অগ্রিম টাকা নিয়ে চলেছে 
মেলায় | আওড়ি-বীওড়ি-্টাওডি-মকর-যাত্রা, পৌষ সংক্রান্তির এই 
উৎসবে Ба ব্যাপী ঘরে ঘরে পিঠে তৈরি হয় । তাই খেয়ে সবাই 
যাঁয় মেলায় । মেলায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আস! বিভিন্ন সামগ্রী 
বেচা-কেনা হয়। সরল-সার্দাসিধে জীবন এই জেলার RIIAT 1 
অন্তরও খুব সরল 1. এর স্থযোগ নেয় কিছু ধুরদ্ধর জুয়াড়ি। তার! আসে 
বিহারের ধানবার্দ অথব। চাণ্ডিন প্রভৃতি স্থান থেকে 1 প্রথমেই তারা মেলা 
কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম উৎকোচ, যেমন বিন! পয়সায় জেনারেটরের ভাড়া অথবা 
নগদ অর্থ দিয়ে জুয়ার বোর্ড নিয়ে বসে যায়। স্থানীয় ভাষায় একে anf 
খেলা বলে। একা-ছুকা-তিরি-ছক্কা। বোর্ডের СР পড়তে থাকে। 
প্রথম প্রথম যারা খেলতে আসে--তার্দের দু-একটা wis জিতিয়ে দেয় 1 
রাত যতো বাড়তে থাকে সার! বছরের ফসল বিক্রির টাক! এবং আগামী 
বছরের জন্য নেওয়া অগ্রিম টাকা চলে যায় ঝাণ্ডিওয়ালার বস্তার মধ্যে | 
আর আছে মোরগ লড়াই। জিতলে প্রতিপক্ষের মোরগটা তো পাবে 
সংগে ছুবোতল মদ 1 

স্থানীয় আঁদ্বিবাসী সমাজ ও অন্যান্ত স্থানীয় লৌকজনেরা বিভিন্ন 
পালা-পার্ধনে মহুয়া ফুলের রদ থেকে তৈরি এক প্রকার পানীয় উপভোগ 
করতেন। অনেকের বাড়িতেই তা তৈরি হতো । একে স্থানীয় ভাষায় 
‘ফুলি মদ’ বলা হয়। এই পানীয় গ্রহণ করলে গায়ে শক্তি বাড়ে এবং 
কর্মঠ হওয়া যায় বলে সকলের ধারণা ৷ ফুলি মদ আগে তৈরি হতো! 
YS Te ফুল ও গুড় বাধর (ইস্ট) দিয়ে গেঁজিয়ে ( Fermen- 
tation)! সময় লাগতে! ছুই থেকে তিন а 1 বর্তমানে এই জেলায় 
বিভিন্ন স্থানে যে-সব ভাটিখানা গজিয়ে উঠেছে-_-যারা ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে wq তৈরি করে, তার! এই দু-তিন দিন অপেক্ষা করতে চায় না, 
কেন না উৎপাদন আরও বেশি করতে হবে এবং বিক্রি যাতে আরও বেশি 
হয়ঃ আর AE যাতে আরও SU] ধাতের হয়, তার জন্য যেকোন রকম 
খারাপ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে তার! পেছপ| হয় না TAN ফুল, গুড়, 
বাখরের সাথে এমন জিনিপ মেশানো হয়, যাতে fermentation খুব 
তাড়াতাড়ি হয়--তার নাম শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে; তা হলো 
জমিতে মেশানে! সার-_ইউরিয়া । আর মদ যাতে কড়া হয়, তার জন্য 
মেশানো হয় গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে ফাইল অর্থাৎ তু'তে CuSO, | 
জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত ইউরিয়া এবং তু'তে মেশানোর ফলে মদ 
হয়-অত্যন্ত কড়া ও চড়া ধাতের ৷ এইভাবে 64% চোলাই মদ খেয়ে এই 


৩১৬, 


জেলার অধিবাসীবৃন্দ দুরারোগ্য асва রোগ এবং ব্লাড ইউরিয়াতে, 
আক্রান্ত হতে পারেন। কিছুদিন পূর্বে বরোদায়-চোলাই মদ্দ-স্থানীয় 
ভাষার যাকে 'লাঠঠা” বলে তা খেয়ে ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে 1 যে- 
কোনোদিন পুরুলিয়াতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পুরুলিয়। 
জেলার বান্দোয়াঁন থানার অন্তর্গত কুচিয়া নাগিনজোড়-এর জঙ্গলের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে চোলাই xw তৈরি ex 1 জঙ্গলের মধ্যে গর্ত WCE পচন 
প্রক্রিয়ায় তু'তের ট্যাবলেট মিশিয়েঁ-ব্লাডার ও জেরিঝেনে ততি করে 
বাইরে যাচ্ছে। 

পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অযোধ্যা পাহাড়, বাধমুণ্ডি, জামতাড়িয়া 
ব্লক থেকে শুরু করে বান্দোয়ান খানার লতাপাড়া, বারি ইত্যাদি অঞ্চলে 
স্থানীয় মানুষজনের কাছে 'হাড়িয়া” একটি নেশা-কারক পানীয় বিশেষ 1 
চাল (44) এবং বাখরকে গেঁজিয়ে হাড়িয়া তৈরি হতে! 1 অনেকের 
ধারণা এই পানীয় শক্তি, বল বৃদ্ধিকারক এবং কঠোর পরিশ্রম করার 
ফলে শরীরের কষ্ট লাঘব করে। এই পানীয় ঘরে ঘরেই প্রস্তুত 
হতো । কিন্তু বর্তমানে যাঁরা ব্যবসার ভিত্তিতে হাড়িয় প্রস্তুত করে, তারা 
চাল ও বাখরের সংগে পলাশ ফুলের বিচি এবং ধুতরা গাছের শিকড় ও 
বিচি মেশায়। এতে হাঁড়িয়া নাকি খুব কড়া হয়। কিন্তু ধুতরা! ফলের 
বীজে Sra বিষ আছে, যা মস্তিষ্ক বা নার্ভএর উপর ক্রিয়া করে এবং যারা 
বহু fia ধরে এই পানীয় গ্রহণ করে তারা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যায়, 
চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে 1 

আদিবাসীদের উন্নয়নের wu, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আদিবাসী 
উন্নয়ন দপ্তর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন। আদিবাসী উন্নয়নের নামে, 
দুটো 99098 অনেক কর্মী আছেন | তাছাড়া আছে আবগারী দৃপ্তর--কিস্ত 
আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না, সাধারণ যান্ুুষের মধ্যে স্বস্থ মানসিকতা 
গড়ে তোলার তেমন কোনও প্রচেষ্টা নেই। 

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে খৈনি ও eta ব্যবহারের প্রবণতাও বিপজ্জনক- 
ভাবে বাড়ছে । যে-কোনো ছ-সাত বছরের শিশু থেকে কিশোর 
965—5] সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রই হোক অথবা গক্ষ-ছাগলের 
বাগালী (রাখাল ) করুক না কেন_-ধৈনি অথবা দোক্তা পাতার সঙ্গে চুন 
মিশিয়ে মুখে দিয়ে রাখে । পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে, স্কুলের প্রায় সব 
ছেলেই সারাদিনে সাতআটবার মুখ cote [ ধৈনি বা ores cm]! 
পুরুলিয়া শহরের নন্দীর গুড়াকু ও হিরণ মার্কা খৈনি পুরুলিয়া জেলার 
প্রতিটি অঞ্চলে ছেয়ে গেছে । মাত্র কয়েক শত টাকা পুজি নিয়ে এই 
aan শুরু হয়েছিল । এখন গুড়াক্ নিতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন 
бл দাড়াতে হয় 0 ব্যবসার тізі এখানে উল্লেখ করার বিষয় নয়, 
এই aa কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে-_আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভাই E 
sors, স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন-র্লাব-যুব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা 
তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । তেমনি অভিভাবকগণ ছেলেদের প্রতি 5% নেবেন 
তাও নয়-+তারাই খৈনি তৈরি করে ছেলেদের দেন এবং এক সংগে Ф 
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ধোওয়ার কাজ সারেন 1 
এই জেলাতে, গ্রা এবং পাহাড়ের কিনারায় থাকা বাসিন্দাদের, 
বিশেষ করে আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষজনের জন্য 
তেমন কোনও সংগঠন ছিল ন!--এইসব সাধারণ অথচ ক্ষতিকর বস্তুর 
বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মানসিকত৷ তৈরি করার | 
রাজনীতি এই জেলায় একদম তৃণমূলে চলে গেছে 1 পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে এই জেলায় কি কাজকর্ম হচ্ছে তার বিচার করবেন জনগণ কিন্ত 
আগামী প্রজন্ম যে-ভয়াবহতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে হিসেব কে 
রাখবে? শহরাঞ্চলে ড্রাগের ভয়াবহতা এবং তার অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে 
এতো আলাপ-আলোচনা-_কি সরকারি কি বেসরকারি মহলে, এমন কি 
ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্সও ড্রাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল feu 
ড্রাগের ভয়াবহতার মতোই কোনও অংশে কম নয় এই নেশার নামে বিষ 
পান--এর বিরুদ্ধে আন্দোলন কোথায়? 
জলোক মিশ্র 
পুরুলিয়া 


প্রসঙ্গ : তথ্যে বড় একটা ভূল 

পুণ্যব্রত গুণ-এর লেখা 'শ্রমিক-্থাস্থ্য-আন্দোলনের অভিনব এক ফলল”-এর 
প্রথম পর্যায়'এ কোন ডাক্তারের নামের উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
দাদা এবং fale হিসেবে প্রত্যেক ডাক্তার, তার ডাক্তারী বিষয় ইত্যাদি 
উল্লেখিত হয়েছে । এই তালিকায় “বিনায়কদার নাম লক্ষণীয়ভাবে 
অনুপস্থিত । শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বিনায়ক সেন, স্বাস্থ্য কার্যক্রমের 
শুরু থেকেই (১৯৮১) qe ছিলেন। শহীদ ভিসপেনসারি. ও «24 
হাসপাতালের প্রথম ডাক্তারদের মধ্যে তিনিও একজন ( অবশ্য সার্জারী 
তিনি করতেন না)। ভা. সেন ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত হাসপাতালে এবং 
সি এম এস এস-এ কাজ করেন। তার কথা অনুল্লেখ থাকা মোটেই 


বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করি। 
চঞ্চল! সমাজদার 


কলকাতা 
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প্রিয় লেখকদের প্রতি 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন9ভাবে কাগজের একপিঠে উপরে-নিচে 
ছু-পাশে মাজিন রেখে লিখুন i 

লেখার সঙ্গে আপনার পুরো 


পাঠাবেন | 
দুঃখিত, অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। 


নাম-ঠিকানা অবশ্যই 


প্রশ্ন-উত্তর 


আমাদের গ্রামে কিছুদিন হলো এক গুনিন এসেছে, গ্রাম-প্রধান 
তাকে একট! ঘর দিয়েছে থাকতে 1 লোকটির অনেক ক্ষমতা | 
গ্রামের শিক্ষিত মানুষেরা গুনিনের ক্ষমতায় অবাক হচ্ছে, কিন্ত 
আমর! কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। ওনার কাছে 
একটা মন্ত্রপূত দণ্ড আছে | হাতখানেক A, চকচকে ছোট রঙের 
মতো | ওটা নাকি স্বপ্নে পাওয়া | এই দণ্ডের অশেষ গুণ 1 সব 
বিশ্বাস হয় ali কিন্তু একট! ঘটনায় অবাক হয়েছি আমরা | 
দর্শকদের থেকে রুমাল বা গামছা! নিয়ে সেই দণ্ডে জড়িয়ে একটা! 
মোমবাতির শিখার ওপর ধরছে কিন্তু কাপড়ট! পুড়ছে al | 
আমরা বুঝতে পারছি না এর ব্যাখ্যা কি। কিভাবে হতে পারে 
এটা? «а সেই দণ্ডে ছোঁয়ানে! মাছুলি বিক্রি করছে সাড়ে 
তিন টাকায় 1 গরীর মানুষ তা-ই কিনছে প্রচণ্ড উৎসাহে | 
এর 4147191 wal করে জানাবেন | 
কুশল 551914 
জলেশ্বর, 9/58) 


গুনিন, ওঝা বা তথাকথিত ক্ষমতাঁধরের! যে-সব “অদ্ভুত অলৌকিক 
শক্তির ঘটন! দেখায় তার সবই ভেক্কিবাজি, চালাকি | সবগুলোর কৌশল 
ধরে ফেল! সহজ নয়, আর দূর থেকে চিঠির মাধ্যমে (98 ফাস করে 
দেওয়া আরো কঠিন। তবে আপনাদের ওই “зерә? দণ্ডের খেলাটা 
সহজ | এটার ব্যাখ্যা পাওয়া gaz aT! বিজ্ঞানের খুব সাধারণ 
নিয়মেই ওরকম আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে | 

মোমবাতির শিখার তাপে রুমাল বা! গামছ! পুড়ে যাঁওয়ারই কথা। 
কিন্ত সেই তাপ 39 কাপড়ের গায়ে বেশিক্ষণ না থেকে অন্য কিছুতে 
পরিবাহিত হয়ে চলে যায়, তবে কাপড় আর পুড়তে পারে 41 1 গুনিনের 
ওই webi কোন ধাতুর হবে নিশ্ই। চকচকে” বলেছেন, ষ্টিলের 
হওয়াই 7941 এই ষ্টিল বা কোন 449 তাপের খুব ভালে! পরিবাহী 
( Conductor)! কাপড়ের চেয়ে fic তাপ অনেক দ্রুত চলে আসে ৷ 
এবার, টাইট করে কাপড় জড়ানো ওই 4841 রডটা যখন শিখার 
তাপের মধ্যে ধরা হচ্ছে তখন কাপড় প্রথমে একটু গরম হয় এবং তারপরই 
সে-তাঁপ দ্রুত চলে যায়, স্থপরিবাহী দণ্ডের মধ্যে । ফলে কাপড়টা যথেষ্ট 
উত্তপ্ত হয়ে পুড়ে যেতে পারে না। 549 এটা খুব বেশিক্ষণ ধরে থাকলে, 
9991 প্রচুর গরম হয়ে লাল হয়ে গেলে, কাপড় faxis পুড়বে। কিংবা 
কাপড় যদি টিলেঢাঁলা বা আল্গা করে দণ্ডের গায়ে জড়ানো থাকে 
তাহলেও পুড়ে যেতে পারে । তবে গুনিন সে সব স্থযোগ নিশ্চয়ই দেবে 
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উত্ন মান্য 1 অক্টোনভেঃ ৮৯ 


৩১৭ 


ন! বোঝে না, দণ্ড আর মন্ত্রের অপার মহিমায় নিজেরাই প্রতারিত হয়। 
আপনারা সংঘবদ্ধতাবে আপন 459 প্রকাশ করুন, বিজ্ঞানের সহজ 
sien জানিয়ে দিন-_মৌলিক সামাজিক দায়িত্ব পালিত হবে 
এভাবেই 1 


DOO 


আগুন লাগলে জঙ ঢেলে আগুন নেবানো 23 | 
জানি, সবাই করি 
আগুন নিভে যায়? 


আমরা সবাই 
কিন্তু এর পেছনে বিজ্ঞানট1 কী? কেন 

আগুন আর জলের সম্পর্ক কী? 

স্বপন মালাকার 

ধানবাদ, বিহার 


ঘটনাটা সকলের চেনা | জল ঢেলে আগুন নেভানোর মধ্যে 959 কিছু 
31 বিন্ধ এবুকম রেজার stats cosets করণ খুঁজতে 
যাওয়া, কী-কেন প্রশ্ন exteri প্রতিনিয়ত-_এটাই গুরুত্বপূর্ণ, এটাই বিজ্ঞান- 
মনক্কতার অন্যতম লক্ষণ | 

জল আসলে আগুন AST না, নেভায় জলীয় বাষ্প । প্রথমত, 
আগুনে জল ঢালতেই জল ১:০” সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বেশি গরম হয়ে 
গিয়ে বাষ্প হয়ে যায়, আর এই জল থেকে জলীয় 47% হওয়ার জন্য 
প্রয়োজনীয় তাপটা আগুনের উৎস থেকে আসে, ফলে প্রথম ধাক্কায় 
আগুনের তাপ কিছু কমে। দ্বিতীয়ত, জলীয় বাষ্প আগুনের ওপর 
ছড়িয়ে গিয়ে একটা আবরণ তৈরি করে, 512414 মতো কাজ FA 1 
এতে আশপাশের পরিষ্কার বাতাস আর অক্সিজেন sa জসন্ত উৎসে 
আসতে পারে না, আড়াল হয়ে যায় । আর অক্জেন ছাড়া তো আগুন 
জলে না সবাই জানে--অতএব ক্রমে আগুন নিভে যাঁয়।'"*অফিস- 
কাছারি 41 বড় বাড়িতে চোঙাকৃতি আগুন নির্বাপক যন্ত্র বা! Fire 
extinguisher দেখেছেন অনেকেই 1 এর হাতলট! মাটিতে ঠকে দিলে 
cote от কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস বেরোয় । তাপ কুপরিবাহী ও 
ভারি এই কা-ডা-অ গ্যাপ আগুনের ওপর ছড়ালে একইভাবে অক্সিজেন 
সরবরাহ আটকে যায়, আগুন আর বেশি জলতে পারে না। আধুনিক 
ব্যবস্থায় ‘ফোম’ ছড়িয়ে একই নীতিতে বড় আগুন নেভানো হয় | 

আর একটা কথা, জল দিয়ে আগুন নেভানোর বিজ্ঞানটা জানার 
কিছু বাড়তি স্থবিধাও রয়েছে 1 যেমন, জল ঢাঁললেই বিপদ সবসময় 
কাটে না, কখনো! সখনো! fai" বাড়তেও পারে-_এটা জানা থাক! 
দরকার সকলেরই । জল থেকে যে বাষ্প হয় তার তাপমাত্র' খুব বেশি, 
অন্লাবধানে এই তপ্ত বাষ্প অগ্নি-নির্বাপন কর্মীর fare ঘটাতে পারে৷ 
ধাতব সোডভিয়ামে জল পড়লে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়! তাই রাসায়নিক 
উপকরণ আছে এমন কোন জায়গায় বা. তার আশপাশে আগুন নেভাতে 
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গেলে হ"শিয়ার হওয়া দরকার । আগেকার দিনে, বা এখনে! হয়তো 
কোন অঞ্চলে, আগুন নেভাতে জলের সঙ্গে কিছু বারুদ মিশিয়ে দেওয়ার 
পদ্ধতির কথা শোনা যায়। 909901 এই, 755-419 বারুদ থেকে মুহূর্তে 
প্রচুর পরিমাণে গ্যাস আর ধেশয়া- তৈরি হয়ে জলীয় বাপ্দের মতো 
কুপরিবাহী আবরণ তৈরি করতে পারে আরে! কার্যকরভাবে, ফলে আগুন 
তাড়াতাড়ি নিভতে পারে । কিন্ত এপ্রক্রিয়ার বিপদ হলে! ওই বারুদ | 
আচমকা বারুদের পরিমাণ কোথাও বেশি হলে অগ্রি-নির্বাপন ut? 
দুর্ঘটনায় পড়তে পারে । 
] উত্তর দিয়েছেন অ.ব. 


ФУУУ 


Coy পত্রিকার নিয়মাবলী 


ATES CS কঁপি তিন Эти । বাবিক গ্রাহক চাপ? 
(ASTE ) ৩৫ টাকা |. যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া 
চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে নিয়মিত পত্রিকা! 
পাঠানো হয় । এজেন্টদের УР-с% পত্রিকা পাঠানো! 
হয়। এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য ) লাগে ২* টাকা। 
কমিশন-__২৫% (১০০ কপি নিলে 99%)! 
ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে বহন করতে হয়। 

টাকা ОТЅА MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ.টে 
অথবা М.О. করে পাঠাবেন 1 কলকাতার বাইরের 
অঞ্চলের চেক পাঠাবেন না । М.О. ফর্মের নিচের 
কুপনে নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই লিখবেন | 


ঠিকানা: সম্পাদক, উৎস মানুষ 
বি ডি ৪৯৪, সস্টঢলক, কলকাতা e+ *৬৪ 


২১১২২২২২২২২ ২২২২২২২২২২২ 


উৎস 44-44 ক্যাম্প অফিস 


(২ রমানাথ মজুমদার 90, কলকাতা-৯ ) 
এখন থেকে শুক্রবার রাত্রি ৮টার 
বদলে ৬টায় বন্ধ হবে। 


অন্যান্য দিনের খোলা-বন্ধ-র সময় একই থাকছে | 
এছাড়া, ৭.১০.৮৯ থেকে ১৫.১০৮৯-ও অফিস 
বন্ধ 4144 | 


NNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNARNRNNANNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNSBNNNWS 


উৎস মানুষ C] অক্টো-নভেঃ vx 


সংগঠন সংবাদ 


হবে 

C] ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ রবিবার দুপুর দুটোয়, কুসংস্কার বিরোধী 
‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে “মদনপুর 
কেন্দ্রীয় আদর্শ (বালক) Rataa অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকবে 
‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি” ।* 

О আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ১৯৮৯ “কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়” এবং 
ইউনিসেফ আয়োজন করছে “স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞানের Рат” 
[ Interaction of Health & Social Science | রেজিস্ট্রেশন fi: 
ব্যক্তি--২৫"০০, সাংগঠনিক প্রতিনিধি__২০*০, 54-322 | 
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯ | যোগাযোগ: স্বাস্থ্য ও 
সমাজবিজ্ঞান সেমিনার কমিটি” ইউনিতাপিটি কলেজ অব মেডিসিন, 
২৪৪-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র 49 রোড, কলকাতা ৭০০ ore | 


হয়েছে 

D) оу বিজ্ঞান বিকাশের (বরাহনগর ) এক বছর পূর্তি উপলক্ষে 
গত ১৬ জুলাই দেঁবীগড় বিজ্ঞান বিকাশের পরিচালনায় এক সাইকেল 
মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটির মূল বক্তব্য ছিল “নিষিদ্ধ ওষুধ বন্ধ কর’ | 
এই মিছিলে প্রায় ৪* জন সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করে বরাহনগর 
অঞ্চল পরিক্রম। করে। 

[] গত ২৯-৩০ জুলাই ১৯৮৯ দু-দিন ধরে কল্যাণী প্রশাসনিক ভবনে 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে ‘জনস্বাস্থ্য সমস্তার নানাদিক এবং 
জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীর্দের করণীয়’ নির্ধারণের উদ্দেশ্য এক আলো- 
চনাচক্রের আয়োজন কর! হয়। কলকাতার বিশিষ্ট ডাক্তার এবং 
বিজ্ঞানকমীর! অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে | 

О গত ২০ অগাস্ট ১৯৮৯ হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদ*-এর উদ্যোগে 
হালিসহর রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ে ২য় 4056 আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
ifs ক্যুইজ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়! এই প্রতিযোগিতায় 
স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বের বিজয়ী দ্বলগুলি অংশগ্রহণ 
করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকরা 
এবং সর্বোপরি সাধারণ মাঙ্গুষের SYS অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য- 
মণ্ডিত করে তোলে | 


C] গত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ কৃষ্ণনগর গণবিজ্ঞান সংস্থা কৃষ্ণনগরে 58-94 
অলৌকিকতা বিরোধী অনুষ্ঠানের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন 
করে। বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় ( কলকাতা ) এখানে উপস্থিত সনদের 
বিভিন্ন কলাকৌশল হাতে-কলমে শেখায়। 


* তারকাচিছিত অনুষ্ঠান হয়েছে, এখবর আমাদের কাছে না 
পৌছানোয় “হবে*তে দেওয়া হলে] 


উৎস মানুষ] অক্টো-নভেঃ ৮৮৯ 


О হাঁওড়া বিজ্ঞান পরিষদের বিংশতি-ব্ষপুত্ি উপলক্ষে গত ৩ সেপ্টেম্বর 
১৯৮৯ শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি হল-এ একটি আলোচনাসভার 
আয়োজন কর! হয়েছিল “গঙ্গা পরিশোধন’ বিষয়ের উপর 1 

О these ইনষ্টিটিউট arte হদপিটালস-এর উদ্যোগে গত ৩ সেপ্টেম্বর 
১৯৮৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঁঙা হল-এ “বিচ্ছিন্নতা ও 
সাম্প্রদায়িকতা” বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার 
ঘণ্টা ব্যাগী এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বক্তব্য 
রাখেন 1 

71 та ওয়ার্কার্স ফোরাম ( প.ব. ) এবং ‘সাহ! 2400090 অব 
নিউক্লিয়ার ফিজিক্স জয়েণ্ট কালচারাল কমিটির উদ্যোগে গত ৮ 
সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, “সাহা ইনষ্টিটিউট অডিটোরিয়ামে’ নিকারাণুয়ায় কৃষি- 
ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ( Experiments in Agricultural Field 
in Nicaragua )-র উপর একটি স্লাইড-শো! প্রদর্শন করা হয় । প্রদর্শনীতে 
স্লাইড দেখানোর সাথে সাথে তার বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন ফাল্গুনী 
গুহরায় | 

О হাওড়া শহর থেকে প্রায় ১৫ কি. মি. দূরে জগদীশপুর হাট । বছর 
তিনেক আগে এখানকার কিছু যুবকের প্রচেষ্টায় “মুক্তচেতনা-_বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী talon! উদ্দেশ্য, এমন কিছু কাজ করা, যা মানুষের 
চিন্তার উন্নতি ও চেতনার প্রসার ঘটাবে । কিন্তু জন্মলগ্মেই এর! বিতর্কে 
জড়িয়ে পরে এবং একশ্রেণীর মানুষের বিরোধিতার সন্মুখীন হয়। সেই 
সময়ে জগদীশপুরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি রথ তৈরির 
প্রস্তাব আসে । ওই টাকার বিরাট অংশ আদায় করা হচ্ছিল ধর্মের 
নামে দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে । মুক্তচেতনা তাতে বাধা 
দেয় এবং দাবি করে, যেহেতু এখানে এখনে! আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার 
কোনো Watt নেই সেহেতু এই টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল গড়ে 
তোল! হোক । হাসপাতাল করলে প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে অসহায়- 
ভাবে ওঝা-গুনিন ও হাতুড়ে চিকিৎসকদের হাতে যেভাবে জীবন সঁপে দিতে 
হয়েছে তার অন্তত কিছুটা লাঘব হবে। একটি দৈনিক পত্রিকা 
মুক্তচেতনার বক্তব্য প্রকাশ করে তাদের আন্দোলনে সহায়তা করে। 
কায়েমী wick আঘাত লাগায় “রথের” উদ্যোক্তারা মুক্তচেতনাঁর সদস্তদের 
প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেঁয়। দাবি করে, খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে 
তাদের প্রথম বক্তব্যের জন্য ক্ষমা স্বীকার করতে হবে। রাজি না 
হওয়ায় নানা রকম চাপ WE করে সংস্থার বেশিরভাগ ARIAS 
БЕя করে দ্েয়_-অন্তত সাময়িকভাবে । তিনবছর বার্দে আবার 
485534) মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 9» মাৰ্চ ১৯৮৯ শীতলা 
পুজোর মেলা উপলক্ষে কামারপাড়ায় একটি usse: অলৌকিকতা 
বিরোধী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিজ্ঞান চেতন! সমন্বয় 
(কলকাতা), এতে অংশ নেয়। এবারকার প্রচেষ্টা সফল হয়। এর 
পর থেকেই আশপাশের গ্রামগুলি থেকে এজাতীয় কাজকর্ম করার 5% 


৩১৪ 


আমন্ত্রণ আসতে থাকে । কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ছোটো- 


খাটো অনুষ্ঠান করে মৃক্তচেতনার WIA ! সাম্প্রতিক “ওধুধ কোম্পানি 
বয়কট” আন্দোলনেও এরা সামিল হয়েছে 1 গরীব їси জন্য একটি 
দাতব্য. চিকিংলালর গড়ার কাজও অনেকদূর এগিয়েছে | বিজ্ঞান চেতনা 
বৃদ্ধি ও প্রপারের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই ১০ সেপ্টেম্বর, 
১৯৮৯ তারিখে পাশের গ্রাঘ লক্ষণপুরে 'মুক্তচেতনা, একটি অলোকিকতা 
বিরোধী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে “বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় (কলকাতা),র 
সহযোগিতায় । ওই দিন аја প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সন্ধ্যা 
সাড়ে ছটায় অনুষ্ঠান শুরু হলো । কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় 
মাঠ ছিল бе! প্রায় আটশো' মানুষ উপস্থিত ছিলেন 1 বিজ্ঞান 
চেতনার বন্ধুর! কিছু কিছু তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা করে দেখায় এবং 
কেন কিভাবে করা হয়, তার ব্যাখ্যা করে | 

C] 'বেলঘরিয়া গণবিজ্ঞান aa’, বেলঘরিয়া যতীন দাস বিদ্যামন্দির 
( বালক বিভাগ )-এ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এ একটি অভিনব সেমিনার- 
এর আয়োজন করে। এখনও তেমনভাবে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
দিয়ে আলোচন! চোখে পড়ে না। বিষয়টি হলো : ‘পণ্যের জন্যে মানুষ, 
81418044 জন্যে পণ্য U^ উৎস মান্য প্রকাশিত সংকলন প্রয়োজনীয় 
অপ্রয়োজনীয়” বইটাই ছিল were সেমিনারটির comfy বিভিন্ন 
দ্রব্যাদি যা নানা প্রচার মাধ্যমের এবং বিজ্ঞাপনের দৌলতে মানুষের কাছে 
পৌছোচ্ছে তার অধিকাংশই--যেমন হেয়ার টনিক, শ্যাম্পু, তেল 41 তেইশটি 
«os বিশিষ্ট কমপ্লিট ফুড--.য অপ্রয়োজনীয় তাই-ই, ছিল বক্তব্যের 
তাৎপর্য | 


О জয়েন্ট প্রিপারেটারী কমিটি অন ডেভেলপমেন্ট অর ডেষ্ট্রাকশান' 
এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভিডিও ডকুমেন্টারি উৎসব হলো! [ ‘ডেভেলপ- 
মেন্ট অর জেস্ট্রাকশান' ] উদয়নীতে ( কলকাতা ), ১৯-২৩ সেপ্টেম্বর "o5 1 
বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভিডিও Бл হলে! : “ফেমিন 269°, ФҸ 
কাম হোম" ভয়েসেল ফম বালিয়াপাল? ও ইকোলজি ইন আযাকশান” 
“মডার্নাইজেশান : বাট ফর হুম” ও ইন্টারন্যাশনাল а: ছা থার্ড 
ওয়ান্ড আযাও চিলি’, ‘AMA ও ‘প্রাইস অব প্রগ্রেসেস? | 

ПІ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ ত্রিপুরা হিতপাধনী মঞ্চে পরমাণু শক্তি 
বিরোধী একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাটুন ও পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন 
করেছিল গড়িয়াহাটের ‘অদ্রোহ’ | 


О মাদকাসক্ত দরিদ্র রেগিদের সাহায়্যার্থে একটি sent. শিরির 
আয়োজিত হলো ‘অবকাশ’, ফ্লাইং স্পোর্টিং ক্লাব’, 'আযাটিভোপ থেরাপি 
Byte রিদার্চ সেণ্টার-এর উদ্যোগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯-এ | 


TR TLE 
মাসিক 
গণস্বাস্থ্ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক এই প্রয়োজনীয় পত্রিকাটি 
পাবেন কলেজ 549 অঞ্চল, বি বাদী বাগ, 
রাসবিহারী মোড়-এ 
এজেণ্টর। নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 
বাউলমন প্রকাশন 
২৮ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা ৭** *১৯ 


Азы қы аа. ААҚ АССА САЛСАҚ ЫССЫ % ҚУ; 


উৎসবে উপহারে 
নিজে সাজতে ঘর সাজাতে 


4331 
বাংলার তাত ও হস্তশিল্প 
আমাদের অমুল্য উত্তরাধিকার 


430444 SBl উন্নয়ন নিগম 


[রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা J 
৭১ পার্ক BG, কলিকাতা ৭০০ ০১৬ 


মঞ্জুবার €শে!-কুম 

меся স্ট্রীট, লেক মার্কেট, stefan, হাওড়! সাবওয়ে, 
কলকাতা এয়ারপোর্ট, বারুইপুর, 449, হলদিয়া, বোলপুর, 
বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, রায়গঞ্জ, মালদা, শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, 
বারাসাত, দার্জিলিং, সিউড়ি, নিউ МЛ, ব্যাঙ্গালোর, 
জয়পুর, মাদ্রাজ, পুরি, শ্রীরামপুর, মানিকতল! সিভিল 
সেণ্টার ও গুসকর! | 
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আগামী সংখ্যা উৎস 
ডিসেম্বর 


মানুষ প্রকাশিত হবে 
১৯৮৯-তে 
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cme প্র বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান сан) 
T কা বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান[২য় খণ্ড (২০ 
শি বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ [১৪০] 


etg Б শেকলভাঙা সংস্কৃতি [১৬০] 


4 প্রমিথিউসের পথে [vee] 


২২২২২ 
|) SN | 
леса” D এটা কি ওটা কেন [১২০] 


না প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় [১৬] 


Gest 
а” সং বিবেকানন্দ অন্য চোখে [১৩৭ 


রী ক বিবেকানন্দ অন্য চোখে : 
046 A একটি সমীক্ষা__আরে৷ কিছু বিতর্ক 1৮০০ 
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী г.) 


d 


о চিভিপচত্র ০ষাগাচষাঢগর ঠিকানা 0 
সম্পাদক, উৎস মানুষ, বি ডি ৪৯৪, সপ্টলেক, কলকাতা Ieo ০৬৪ 


এছাড়! সরাসরি সাক্ষাতের জন্য: ২ রমানাথ মজুমদার DD, কলকাতা-৯-এ (এন বি সি-র উল্টোদিকে), ব্লক আর্ট প্রসেস-এর ভেতর 
(সোম বুধ : ১২টা-৮টা, মঙ্গল বৃহ শুক্ৰ : ১২টা-৬টা, শনি : ১২টা-২টে। ) আস্মুন | 


ANANA VUNNI YNNN ААА, УАУ ААА АММААМ ХУАУХХХХХХ ХА EASA CARAS SRA ҚАҚ қ ыы. 


Bem মানুষ'-এর পক্ষে পবন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সপ্টলেক, কলিকাতা-৬৪ হইতে প্রকাশিত এবং 
মডাৰ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মলিক লেন, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত d 


